পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য 
অর্ণব জ্যোতি পাল 
অভিজিৎ ব্যানাজী 
সুজিত কু 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবৎ 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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সত 


নকুদ্ুদ্ুদ্ুদ্ুন্ 


হি | 


ভি রে হল তিজ্লন পবা ফোনে 
মেলা'ও নিয়ে আসে তেমনই হাতছানি। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতার, শিল্পীর সঙ্গে পৃষ্ঠপোষক. 
ও আয়োজক এবং শিল্পী ও শ্রোতার সঙ্গে সঙ্গীত বিপনণ সংস্থার মিলিত হবার যেমন সুযোগ, সেভাবেই এখানে 
'মিল ঘটতে পারে শহরতলীর সঙ্গে শহরে শিল্পীর, শিশ্পীর সঙ্গে আলোচক বা সংবাদমাধ্যমের । সভ্যতা আমাদের 
যত এগিয়ে দিচ্ছে যত কারিগরী উন্নতি হচ্ছে ততই বোধহয় আমরা ক্রমশ বিছিনন হয়ে পড়ছি। শিল্প সঙ্গীতেও 

এই পারস্পরিক দূরত্বের প্রভাব পড়ছে অনিবার্ষভাবেই। গীতরচয়িতার সঙ্গে সুররচয়িতা কিংবা কথা-সুরের 

এমন একটি মিলনমেলার ক্ষেত্র। গত কয়েকবছর ধরেই “গান মেলা” 
ঘিরে বেশ উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য মানুষের ভিড়ে জমজমাট 
এই মেলাকে কেউ হুজুগ বলে চিহিত করলেও, নিছক গান 
নিয়ে একটা সপ্তাহব্যাপী আয়োজনকেগুরুত্ব না দিয়ে উপায় 
নেই। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু অভিযোগ থাকতে পারে। 
সমালোচিত হতে পারে কিন্তু এর মধ্যে নিহিত রয়েছে অনেক 
সভাবনা। নবীন শিল্পীদের আত্মপ্রকাশের মঞ্চ, আঞ্চলিক 
শিল্পীদের অনুষ্ঠান বা আলোচনাচক্র যেভাবে মাত্রা যোগ 
করেছে এই মেলায়, তাকে সংগঠিত করে ফলপ্রসূ উদ্যোগ 
নেওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও রয়েছে মেলার প্রশ্ন। মিলেমিশে 
পরিকল্পনা করা। পরস্পরকে মেলানোর জন্য ফলপ্রসূ উদ্যোগ ্ 

নেওয়া। যাতে এই বার্ষিক উৎসব খানিকটা বাড়তি অক্সিজেন যোগ সঙ 

করতে পারে সমকালীন সঙ্গীতক্ষেত্রে। পারস্পরিক দূরত্ব কিঞ্চিৎ ঘুচিয়ে এই 

সঙ্গীতের সামনে বড় হয়ে ওঠা সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত উদ্যোগ ঘটতে পারে। 

নববর্ষ নতুন প্রত্যাশা নিয়ে আসে, অতীতের সালতামামি সেরে নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা 
দেয়। নববর্ষের “বাংলা গান মেলা” যথ্থথ মেলা হয়ে উঠুক। 'সারেগা'র সমস্ত সহযোগী এবং শুভানুধ্যায়ীর জন্য 
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কলকাতা £ সুইট-১৬ (তৃতীয় তল) 

৮, লেনিন সরণি, কলকাতা -৭০০ ০১৩ 
ফোন : ০৩৩-২২৮ ৩১২৪ 

২২৮ ১১১০, ২২৮ ৫৮১৬ 

ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮ ৭৮৯৫ 

ই-মেল : 9988110590)0812.591.01.10 


মুম্বই : ই এল-১৩৬ 


নভি মুস্বই-৪০০৭০৯ 
(ফোন : ০২২-৭৬৮-৯০৯৪ 
৭৬১-৪১৮৫/৪ ১৮৭ 
ফ্যাক্স : ০২২-৭৬৮-৯২২২ 


বিপণন 

কোলকাতা -বিশাল বুক সেন্টার 

৪ টটি লেন, কোলকাতা ঃ ৭০০০১৬ 

ফোন £ ২৪৪ - ৭৮১৬ / ৩৭০৯,২৪৫ - ৯১৬৭ 
মফস্বল -বসম্ত বুক স্টল 

২, ডেকার্স লেন, কোলকাতা £ ৭০০০৬৯ 
ফোন £ ২৪৮- ১৬৭৬, ফ্যাজ £ ২৪৮ -৬৭১৪ 


সম্পাদক 


হীরক দাস 


সাগরিকা ত্যাকাস্টুনিক্স প্রা, লি. এর পক্ষে হীরক দাস 
কর্তৃক ৮ নং, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 
এবং তৎকর্তৃক আর্টি প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং প্রা. লি. 

১১/১, সানি পার্ক, কলিকাতা-১৯ হইতে মুদ্রিত। 


ডিক্রে নং - ১৩৮/২০০০, এপ্রিল২০০১, 


৬ 


সারে জানুয়ারী ২০০১ সংখ্যা মলাট থেকেই 


“সারেগা'র দু'খানা সংখ্যা সযত্বে এবং 
ভালবাসায় পাঠ করে এক অনন্য তথা সুখকর 
অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। ঠিক এই মুহূর্তে এই 
জাতীয় পত্রিকার বড় আকাল ছিল। 
ছেলেবেলায় শ্যামলবাবুর সম্পাদিত একটি 
পত্রিকা কিছুকাল পড়েছিলাম। “সারেগা” 
অচিরেই সংগীত তথা পত্র পত্রিকার জগতে 
'বিরাট জায়গা করে নেবে, এবিষয়ে কোনও 
দ্বিমত রাখা যায় না। পত্রিকাটি পড়ার পর 
অসাধারণ মুগ্ধতা,থেকেই এ চিঠি লেখার 
প্রেরণা লাভ করলাম প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই 
অনবদ্য। পত্রিকার মুদ্রণমান, চিত্র ও বিষয় 
'নিবচিন এবং গুণগত উৎকর্ষও অকুষ্ঠ প্রশংসার 
দাবি রাখে। 

ভবিষ্যতে আমাদের প্রিয় “সারেগা*় আরও 


কিছু বিভাগ সংযোজনের আবেদন রইল। 
১) পাঠকদের পছন্দসই স্বর্ণযুগের অথবা 
আজকের (অন্ততপক্ষে দু'টি প্রতি সংখ্যায়) 
বাংলা গান স্বরলিপি সহ প্রকাশ করলে বহু 
ভাল বাংলা গান আমাদের সংগ্রহে আসবে। 
(বিশেষত যে সব গান বর্তমানে ক্যাসেট বা 
সিডির বাজারে মেলে না। বিভাগটির 
নাম__অনুরোধের বিভাগ রাখা যেতে পারে। 
যেহেতু পাঠকদের অনুরোধ এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার 
পাবে। 

২) সঙ্গীত-বিষয়ক আলোচনা, বিতঁক বা 
পাঠকদের জন্য একটি পাতা বরাদ্দ করা যেতে 
পারে। বিষয় নির্বাচন এবং লেখার গুণগত 


রীতিমত আকর্ষণীয় এই পত্রিকাটির প্রত্যেক 
পাতাতেই অভিনবত্ব। আশা রাখি ভবিষ্যতে 
এমন তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা পড়তে পাব। তবে 
ক্যাসেট না দিয়ে দাম কমালে ভাল হয়। 


অলকেশ ঘোষ, নদীয়া 


টি লে সা 
স্বস্তি পেলাম 


সারেগা জানুয়ারি ২০০১ সংখ্যা আমার মত 
বহু সঙ্গীতপ্রেমীর কাছেই বোধহয় স্বস্তির খবর 


মান অবশ্যই সেক্ষেত্রে বিচারের একমাত্র 
মাপকাঠি হবে। বিভাগটির নাম__'পাঠকের 
পাতা” হলে মন্দ কি! অথ পাঠককে আরো 
জড়িয়ে রাখার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের 
আরও বেশি উৎসাহী ও মনোযোগী করে 

তোলা। 

৩) বিভিন্ন রেকর্ডিং কোম্পানির ঠিকানা, 

প্রতিষ্ঠিত গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীত 

আয়োজকদের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর 
পত্রিকায় রাখা হলে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা 


পূর্বভারতে প্রকাশিত সম্পূর্ণ মিউজিক ম্যাগাজিন 
“সারেগা"র জানুয়ারি মাসে তৃতীয় সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রে এই বিজ্ঞাপন 
দেখলাম, কিন্তু বইয়ের স্টলে সংখ্যাটি পেলাম 
না। আগের দুটি সংখ্যাও পাইনি। 

অবনী মন্ডল, হাবড়ু, 


১-সপলি 


দাম কমালে ভাল হয় 
'সারেগা' জানুয়ারি ২০০১, সংখ্যা হাতে 
পেলাম। 


নিয়ে এল। এর আগে অন্যত্র মান্না দে সংক্রান্ত 
লেখায় জেনেছিলাম আমাদের প্রিয় শিল্পী 
চিরকালের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাচ্ছেন। 
বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে এটা মমাস্তিক 
দুঃসংবাদ। আপনাদের কাগজে মান্না দের নিজের 
মুখের কথায় জানতে পারলাম পূর্বে প্রকাশিত 
তথ্যটি ভুল। এই স্বস্তি উপহার দেওয়ার জন্য 
ধন্যবাদ। মান্না দে নিজের মিউজিক আ্যাকাডেমির 
জন্য চেয়েচিন্তে এক টুকরো জমি পাচ্ছেন না 
এটা দুভগ্যিজনক। এমন দুদস্তি সাক্ষাতকারের 
সঙ্গে প্রকাশিত ছবিতে পুলক বন্দোপাধ্যায়ের 
ভুল পদবীটি ভীষণ দৃষ্টিকটু লেগেছে। 


সুখেন্দ্রনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ 
[89৮১ ... 88] 
শাহেনশা রফি 


দীপাবলি সংখ্যায় ভাল লাগল মহম্মদ রফির 
ওপর লেখাটি। তবে কয়েকটি ভুল সম্পর্কে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি__ 

ক) 'জুগনু' ছবির পরে আর কখনও রফি কোন 
ছবিতে অভিনয় করেননি-_কথাটা বোধহয় 
ঠিক নয়। “সোনে কি চিড়িয়া ছবিতে জনৈক 
ভিলেনের রোল-এ তাকে দেখা গিয়েছিল। 
খ) চা চাচা” ছবির সুরকার জি এস কোহলি 
নন এ ছবির সুরকার ছিলেন ইকবাল কুরেশি। 
তাছাড়া “আগর ম্যায় পু্টু জবাব দোগে' গানটি 
এই ছবির নয়। সেটি “শিকারী” ছবির গান, 
সুরকার ছিলেন জি এস কোহলি। 

গ) স্বপন-জগমোহন বাঙালি জুটি নন। 
জগমোহন মিশ্র অবশ্যই বাঙালি নন। 

ঘ) মান্না দে'র “ছম ছম বাজে রে পায়েলিয়া* 
গানটি 'কাজল' নয়__“জানে অনজানে” ছবির 


আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিস্তশালী পাট 
ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রায় ২০০০ একরের 
কাছাকাছি জমিজমা ছিল। ৫টি পুকুর ছিল। 
বাড়ীর তিন চারটে বড় বড় ঘর ভর্তি পাট রাখা 
থাকত। অনেকটা জমিদারশ্রেণীর মতন ছিলেন। 
আমার ঠাকুরদা সদুখা বীণা শিখতে গিয়েছিলেন 
উজীর খা সাহেবের মামা কাশেম আলী খার 
কাছে। উনি তখন ত্রিপুরার রাজার সভাবাদক 
ছিলেন যেহেতু ওঁরা নিজেদের রক্ত সম্পর্ক 
ছাড়া কাউকে বীণা শেখাতেন না তাই ঠাকুরদাকে 
উনি বীণার মতন করে সেতার শিক্ষা দেন। 


গান। সুরকার ছিলেন শঙ্কর-জয়কিষণ। 
'কাজল'-এ মান্না দের কোনও গানই ছিল না। 
আর ৬৬ পৃষ্ঠায় রফির গানের তালিকায় বলা 
হয়েছে যে 'কাজল'-এর সুরকার ছিলেন শঙ্কর- 
জয়কিষণ। এই ছবির সুরকার ছিলেন রবি। 
এই পৃষ্ঠাতেই বলা হয়েছে ইস ভরি দুনিয়া 
মে" গানটি “দো বদন" ছবির; এটি আসলে 
'ভরোসা' ছবির গান। 
মদনমোহনের ওপর লেখাটি সুন্দর কিন্তু ভুল 
আছে। ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে তালাতের 


বাবারা পাঁচ ভাই। বড় ভাই শমীরুদ্দিন খান 
সাহেব আলাদা পাড়ায় থাকতেন। ওঁর দুই ছেলে 
ছিল। হীরালাল ও মতিলাল। হীরালাল সব 
রকম শুষির যন্ত্র বাজাতেন। ছোট মতিলাল 
বাজাতেন বিভিন্ন চামড়ার যন্ত্র। এঁরা পালা- 
পার্বন বা বিভিন্ন উৎসবের সময় গ্রামের বাড়িতে 
বাজাতেন। গ্রামের লোকেরা এঁদের নাগারচি 
বলে ডাকতো এবং ওঁদের বায়না দিত। এটাই 
ওদের পেশা ছিল। ওদের সঙ্গে আমাদের অন্যান্য 
পরিবারের কারো সাথে যোগাযোগ ছিল না। 
বাবা রামপুরে শিক্ষাকালীন আমার কাকা আয়েত 


ওটি আসলে 'জীহানারা' ছবির গান। আর 

দিয়েছিলেন বলে জানা নেই। 

মজরুহ্‌ সুলতানপুরীর ওপর লেখাটিতে বলা 
হয়েছে যে উঠায়ে যা উনকে সীতম' গানটি 
গীতা দত্তের গাওয়া (পৃ ৭৫), এটি লতার 

গাওয়া বিখ্যাত গান। এঁ পৃষ্ঠাতেই __“চিরাগ” 
ছবির সুরকার শচীনদেব বর্মণ নন; ওটির 

সুরকার ছিলৈন মদনমোহন। 'রুক যানা নেহি 
লতার নয়, কিশোরের গাওয়া। আর “মেরে 


মেরে দোস্ত' ছবির সুরকারের নাম নেই। ওখানে 
লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের নাম আসতে পারে। 
দু'টো কথা বলার আছে। 'কালা-পাথর” সলিল 
চৌধুরি নয়, রাজেশ রোশন সুরারোপিত ছবি। 
এ ছবির ব্যাকগ্রাউড মিউজিক করেছিলেন 
সলিল চৌধুরি। ১৯৮০ সালে রিলিজ করা 
ছবিটি “পরিবেশ” নয় ওটার নাম “পরবেশ'। 
আর সলিল চৌধুরী সুরারোপিত “স্বামী 

বিবেকানন্দ" ছবির নামটিও তালিকায় 


শনতুগা ৭ 


নামই কিছু জায়গায় আবার সবিতা চৌধুরি) 
পাওয়া যায়। এ কষ্ঠ ছিল 57/01/8516 
নামে জনৈক মহিলার। 
তৃতীয় সংখ্যায় “মরমীকণ্ঠ মুকেশ” লেখাটিতে 
বলা হয়েছে যে “এক দিন বিক জায়গা” গানটি 
“ধরম কটা” ছবির গান। কিন্তু এটি আসলে 
ধিরম করম” ছবির গান। আর আশা-মুকেশের 
ডুয়েট 'সাথ হো তুম গানটি “হরে কীচ কি 
টুঁডিয়া" ছবির নয়, এটি “কীচ কি গুডিয়া” ছবির 
গান। সুরকার ছিলেন সুহৃদ কর। “হরে কাচ 
কিচুড়িয়া-র সুরকার ছিলেন শঙ্কর জয়-কিষণ। 
১ ভাল লাগল প্রয়াত সুরকার কল্যাণজীর ওপর 
লেখাটিও। তবে সেখানেও কিছু বিখ্যাত ছবির 
নাম নেই, যেমন-র্যাক মেল, সমঝৌতা, হাত 
'কি সাফাই, মরিয়াদা, মহল (দেবআনন্দ-নন্দা) 


“চিঠিপত্র বিভাগে চোখে পড়ল মহম্মদ রফিকে 
নিয়ে জনৈক প্রতিবেদক (নাম জানি না, কারণ 
দীপাবলি সংখ্যাটি আমারপড়ার সৌভাগ্য 
হয়নি) এবং পত্রলেখক শ্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়ের 
মধ্যে জোর তকতির্কি। এব্যাপারে কিছু কথা 
বলি। এক জায়গায় প্রতিবেদকবলছেন যে .. 


-;- সমস্ত গান লতা বা আশা"র রয়েছে, সেগুলো 
শুনলে আমাদের মনে দাগ কাটে রফি সাহেবের 
: গানই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কিছু 
গানের কথা। যেমন-“আজ কল মে ঢল গয়া" 
(বেটি বেটি) ও “মেরে শাহ -এ-খুবা" (লভ ইন 
টোকিও), 'জব জব বাহার আই” তেক্দীর), 
“মেরে মেহবুব তুমে” মেরে মেহবুব)। “তুম 
_ কমসিন হো” (আই মিলন কি বেলা), “দিল 
...বেকারার সা হায়' ইশারা), 'জিয়া হো" জেব 
... পেয়ার কিসিসে হোতা হায়) ইত্যাদি গানের 
কথা। রফি সাহেবের কণ্ঠেই গানগুলি অনেক 


রফিকে রেখে কিশোরকে দিয়েছিলেন ভারত- 
ভূষণের লিপে (যেটা খুবই অবাক কাণ্ড)। 
আমি হিন্দি গানের একজন শ্রোতা হিসেবে 
নিজেকে মনে করি। আমার সংগ্রহে রয়েছে 
প্রায় দেড় হাজার লং প্লে এবং অগ্ুণতি এস 


পি/ইপি রেকর্ড ও ক্যাসেট। আমি রফি, লতা, 
দত্ত, মহেন্দ্রকাপুর, মান্না দে__ সবার গানই 

ভালবাসি। তবে শ্রেষ্ঠ প্লে-ব্যাক সিঙ্গার বা 

০০10115 9791 আমি রফি সাহেবকেই 
মনে করি__তার কোনও তুলনা হয় না। তুলনা 
লতাজিরও হয় না (আমি তারও অন্ধ ভক্ত), 
কিন্ত রফি-লতার ডুয়েট-এ আমার চিরকাল 
রফি সাহেবকে বেশি ভাল লেগেছে। আর রফি 


স্ব পুলক বন্দোপাধ্যায়ের পদবি মুদ্রণ ্রমাদে মজুমদার 


গাইলে আর আশাজি 915 করেন কেন? 
উল্টোটাও সত্যি। তাছাড়া রফি একমাত্র গায়ক, 
যাঁকে দিয়ে প্রতিটি ছোট বড় সুরকার গান 
গাইয়েছেন। ও পি নায়ার কখনও লতাজিকে 
দিয়ে গাওয়াননি। আশাজিকে সেভাবে ব্যবহার 
করেননি মদনমোহন, রোশন বা লক্ষমীকাস্ত- 
প্যারেলালের মত প্রথম শ্রেণীর সুরকারেরা। 
নৌশাদ এবং রোশনের সুরে কিশোর সারা 
জীবনে গেয়েছেন মাত্র একটি করে গান। 
মুকেশ, মান্না দে বা তালাতেরও একই, 
অবস্থা__অনেক বড় সুরকারের সাথে তারা 
খুবই অল্প কাজ করেছেন। একমাত্র মহম্মদ 
রফিকে পাওয়া যায় সর্বত্র। শঙ্কর-জয়কিষণ, 
থেকে শুরু করে সোনিক ওমি, ইকবাল কুরেশি, 
এন দত্তা, এস এন ত্রিপাঠী, চিত্রগুপ্ত, গুলাম 
জে, হংসরাজ বহেল, এস মোহিন্দর, এস মদন 
কত নাম করব? প্রতিটি নায়কের লিপে তার 
গান অমর হয়ে রয়েছে এবং থাকবে চিরদিন। 
এভাবে বিচার করলে অবশ্যই রফি এগিয়ে 
তার সমসাময়িক শিল্পীদের চেয়ে। 
পরিশেষে বলি পত্রলেখক স্লেহাশিস চট্টোপাধ্যায় 
আমার অত্যস্ত পরিচিত; উনি পণ্ডিত এবং 
বিদন্ধ ব্যক্তি। লতা মঙ্গেশকরের ওপর ওঁর 
গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। ভারতীয় ফিল্ম 
সঙ্গীত সম্পর্কে ওঁর জ্ঞানও অগাধ। এদিকে 
প্রতিবেদক মহাশয়ও নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ব্যক্তি; 
তাই ওঁদের বিবাদ আমার কাম্য নয়। 
78580 £2াখ। 821, এই বেদবাক্য 
মেনে নিয়ে ওরা দ্বন্দ মিটিয়ে ফেলুন না কেন? 


কৌশিক মিত্র, কলি- ৫৪ 


ভ্রম সংশোধন 
1 'সারেগা" জানুয়ারি ২০০১, সংখ্যায় মানা 
দে-র সাক্ষাতকারের সঙ্গে মুদ্রিত চিত্র পরিচিতিতে 


হয়েছে। 
[2 “তাসের দেশের রাজপুত্র শার্তিদেব ঘোষ'- 
এই রচনার শেষ পাতায় তৃতীয় কলমের প্রথম 
দু'লাইনে বক্রেস্বর তাপবিদ্বুৎ-এর বদলে বক্রেশ্বর 
জলবিদ্যুৎ হয়েছে। 
অনিচ্ছাকৃত এই ক্রটির জন্য আমরা দুরঃখিত। 


কি আলির এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি । 
'কহো না প্যার হ্যায়' ছবির গানের 
সূত্রে স্টার লাকির নতুন আযালবাম “অকস্” 
রীতিমত পপুলার হয়েছে। বেশি এক্সপোজারে 
অনভ্যন্ত লড়াকু প্রকৃতির লাকির এখন স্টেজে 
ভিডিও ক্যামেরার সামনে অহরহ উপস্থিতি। 
লাকির এই ইমেজ কাজে লাগাতে উদ্যোগী 
চিত্রনিমাতা আদিত্য বাসু ভট্টাচার্য এর আগে 
বেশ কিছু ছবিতে অভিনয়ের অফার ফিরিয়ে 
দিয়েছেন লাকি। এবার প্রলুব্ধ হয়েছেন, ফলে 
ডেস্টিনি পিকচার্স এবার সই করিয়েছে লাকি 
আলিকে 'অবতার' সিনেমার নায়ক হিসেবে। 
ছবিতে এশিয়ার এক গায়ক গুরুর ভূমিকা 
হবে লাকির। ফলে প্রচুর গানে লিপ দেবার 
এবং গাইবার সুযোগ। সুযোগ আরও বেশি 
করে প্রচারের আলোয় আসবার। বিয়াললিশ 
বছরের লাকি একটি কমবয়সী মেয়ের প্রেমে 
পড়বে সিনেমায়। সেই প্রেমিকা হিসেবে লাকি 
পাচ্ছেন ভিডিও জকি হিসেবে রীতিমত চাঞ্চল্য 
জাগানো সোফিয়া হককে। জকি হকও অতএব 
লাকিসন্দেহ নেই। 


(ছি শিষ্যা মাধুরী, গুরু বিরজু 


কব্তি কৃষমূর্তির গাওয়া 'বসস্ত" রাগে ঠুমরি চালের গান “কাহে ছেড় ছেড় 
মোহে'__ বেজে চলেছে সাউপ্ড ট্র্যাক থেকে। ঘুঙরুর শব্দে বেজে উঠছে তালে 
তালে। গুরুর নির্দেশে শিষ্যা নৃত্যাভ্যাস করছেন গানের সঙ্গে। পায়ের তলায় নুড়ি 
পাথর মাঝে মাঝেই বিব্রত করছে রমণীয় পদযুগলকে। মুন্বইয়ের ফিল্ম সিটির সেটে 
ঘটছে এই ঘটনা, গুরু বিরজু মহারাজ, শিষ্যা মাধুরী দীক্ষিত। দেবদাস ছবির শুটিংয়ের 
প্রস্তুতি চলছে। অভূতপূর্ব সেট তৈরি হয়েছে। মাধুরীর পা নুড়িপাথরে পিছলে যাচ্ছে 
দেখে বিরজুর সতর্কবাণী “সম্ভলকর বেটা'। 

সঞ্জয়লীলা বনশালির “দেবদাস” ছবির চন্দ্রমুখী মাধুরী দীক্ষিতের কোরিওগ্রাফির 
দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কথক সম্রাট বিরজু মহারাজকে। একেবারে ওরিজিন্যাল কথক 
স্টাইলটাই যাতে তোলা যায় ফিল্মে। “দিল তো পাগল হ্যায়” ছবির একটি ছোট্ট 
সিকোয়েনল্সে বিরজু-মাধুরী সংযোগ ঘটেছিল। এবারের পর্বটা বেশ বড়সড়। মাধুরীই 
পরিচালককে বলেছিলেন বিরজুজিকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। মাধুরীর মত শিল্পীকে 
ট্রেনিং দিতে বিরজুজিও এককথায় রাজী। বিরজুজির মতে “মাধুরীর কথকের বেসটা 
যথেষ্ট তৈরি, ফলে আমি শুধু সুক্ষ ব্যাপারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি।' মাধুরীর মত ছাত্রীকে 
নিয়ে তৃপ্ত গুরু, বিরজুজির মত শুরু ্রেরে উদ্দীপিত মাধুরী, এক্সাইটেডসঞ্য়। অতএব 
দৃশ্যের।গেট রেডি। র্‌ 


গ্রানুগা ১০ 


এট 
; জ্জান্তুগা ১১ 


কভি কভি শ্বেতা 


অন্যরকম। তারকা ভীড় নেই গিন্লি পুজো করলেন, কন্যা ভাঙলেন নারকেল, মেহুল 
নিজে ক্র্যাপস্টিক দিয়ে দেখালেন আ্যাইসা ভি হোতা হ্যায়। এরপর যথারীতি একটি গান নিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইউনিট। দেব কোহলির লেখা আনন্দরাজ আনন্দের সুর করা গান। এই 
গানটির দৃশ্যে অভিনয় এবং নাচের জন্য জার্মানি থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে পপস্টার শ্বেতা 
শেঠিকে। শ্বেতার স্ট্যাটাস এখন অভিজাত। তিনিই একমাত্র ভারতীয় শিল্পী যার ইন্ডিপপ 
আযালবাম ভারতে প্রকাশিত হবার আগেই ইনটারন্যাশনাল রিলিজ হয়েছে। “বিচ্ছু' ছবিতে 
হংসরাজ হংসের সঙ্গে “দিল তোতে তোতে হোগয়া" শ্বেতার সিনেমার সঙ্গে সাম্প্রতিক 
যোগাযোগ এবার নীনা পাটেকর, মহিমা চৌধুরী 
হ্যায়” ছবিতে স্বেতার স্পেশাল ত্যাপিয়ারেন্স। 


রা 


সিরিয়ালে লতাকণ্ঠ 


রা বড পারে 

(বোকা বাক্সে মুখ দেখাতে নাক কৌঁচকাতেন। ক্রোড়পতির সুপার সাকসেসের 
হাত ধরে এবার মহাতারকারা একে একে টিভির পদয়ি। হেমা মালিনী, রাজেশ খানা, 
মৌসুমী, তনুজা থেকে অনুপম খের, মণীষা কৈরালা বা গোবিন্দ পর্যন্ত লম্বা লাইন 
'সিরিয়ালের দরজায়। এ ক্ষেত্রে সবশেষ উদাহরণ লতা মঙ্গেশকর দ্য গ্রেট। লতা 

'টিভি সিরিয়ালে গান গাইলেন। মধু শানত্রীর লেখা হৃদয়নাথের সুর করা গান 'করিশ্মা 
সাই কা" ধারাবাহিকের জন্য। 


) 


ডঃ খেলি 
ডি 


টু ততিরিও তোলবার 
উন কাই বা 
) দেবগণকে ত গুহ 


ডগ 


গ্রাতুগা ১৩ 


ভা গপহঞলান্গর রন 
পপুলার ইলা অরুণ এবার ৫ 
ভাগ্ারকে বেশি মানুষের কাছে পৌছে দেবার তাগিদ ৫ 


ইলাগীতি 


সঙ্গে এগোচ্ছেন ইলা অরুণ। 


জগ ১৪ 


ৰাগির নিউ ভেগ্চার 


8 সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে 


নিলেন বাপি। বাপির সুর 


সাম্প্রতিক সংযোজন “সঙ্গীতমেলা' 
পা দিচ্ছে পঞ্চম বছরে। সরকারি 
পৃষ্ঠপোষকতায় এই উৎসব ঘিরে 


এমন নয়। গানমেলার প্রাক্কালে 
এর চালচিত্র, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির ওপর 
চোখ বুলিয়ে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
মতামত-সমৃদ্ধ এই প্রতিবেদন। 
এর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে 
শিল্পীদের বাংলা গানভাবনা নিয়ে 
বিশেষ রচনা। 


জান্তগা ১৭ 


মাসে তেরো পার্বণের এই বাংলায় 


জুড়ে যায়। এবছরের হিসেব নিকেশ হবে মেলা 


সূত্রে স্পষ্ট যে গানমেলা নিয়ে আগ্রহ বা উন্মাদনা 
বাড়ছে। 

গতবছর মেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে 
উত্তাদ আমজাদ আলি খা বলেছিলেন, "গান 
নিয়ে এমন মেলা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে 
হয় বলে জানা নেই' অর্থাৎ এই সাংস্কৃতিক 
ঘটনাটির ক্ষেত্রে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানীর 


একটা প্র প্রত উনি মেলাপ্রেমীরা বলেন 


দেয় 


ভূমিকা নিয়েছে মিছিলনগরী। এই মেলার 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় দর্শক এবং শিল্পীর 
উপস্থিতি। সাতানব্বইয়ে 
অর্থাৎ প্রথম বছরে দু'শোর 
কিছু বেশী শিল্পী অংশ 
নিয়েছিলেন গানমেলায়। 
গতবছর শিল্পী সংখ্যা 
পৌছে গেছে। একসঙ্গে 
এত শিল্পী সমন্বয় আর 
কোথাও যে হয় না 
নির্দিধায় বলে দেওয়া যায়। গতবছর চারটি 


- গানব 


আশার কথা 


মঞ্চে চল্লিশটি অধিবেশনে ন"দিন 


পরি! হয়েছে সহাধিক গান। এই 

য় "অবসর নেওয়ার সময় পেরিয়ে 
গেছে” এমন গাইয়ে যেমন ছিলেন, “আসরে 
বসার যোগ্যতা অর্জনে এখনও অক্ষম” এমন 


বাল বাতিভি না 


রে তোলার পরি ও অর্থাৎ সরকারি পৃষ্টপে 
করা হয়েছিল। পঞ্চাশেরও বেশি লোকশিল্পীর তত 
অংশগ্রহণের মতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেমন সংগঠিত এই মেলার ব্যবসথ! 
ঘটেছে, তেমনই ওপার বাংলার শিল্পীদের 
উপস্থিতি সমৃদ্ধ করেছে অনুষ্ঠানসূচি। এক 
সপ্তাহের মেলায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতির মিত্র, সুধীন সরকার 
তথ্য থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রসদন সংলগ্ন শি 
্বক্পপরিসরটি মেলায় ক'দিন কেমন চেহারা মেলে সিনে 
নিতে পারে। মুক্তমঞ্চের 
সামনে পাতা আসন 


পড়ে। তথাকেন্দ্রের সামনে 
লোকশিল্পীদের উপস্থাপনা ব্যাপারটি রীতিমত 
আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে প্রতিবছরই। তুলনায় বরং 
রবীন্দ্রসদন বা শিশির মঞ্চের শিল্পীদের মধ্যে 
জনপ্রিয় মুখ না পেলে শ্রোতার উপস্থিতি থাকে থাকে 
কম। অর্থাৎ মেলার খোলামেলা আবহটিই সঙ্গীতমেলা 
দর্শকদের আকর্ষণ করে বেশি। গান শোনাটাই 
সেক্ষেত্রে মুখ্য থাকে না, খানিকটা পরিবেশের মোটামুটি এ 

উত্তেজনার আঁচ পোহানো, চেনামুখ খৌজবার শতকের প্রথম বছ। 
আগ্রহ, শিল্পীদের সানিধ্য পাওয়ার সাধ, অথবা তিনটি করে গান গেয়ে যাবেন একের 


সামিল হয় 


সস 


পর এক শিল্পী, তার মধ্যে কোনও কণ্ঠ পরিমন্ডলে সেইসব জলসা বা সম্মিলনীর 

লী শোনার জন্য হাতে তালিকা গানের জন্য এই মহোৎসব 
গানপিয়াসীদের কাছে আগ্রহের হতেই পারে__ 

যদি সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপিত হয়। 
নসংখ্যার সঙ্গে শ্রোতা যেমন বেড়েছে, 
বেড়েছে ভাল গানের খিদেও। যথেষ্ট পা 
ভাল গানের অভাবজনিত সাম্প্রতিক শূন্যতায় 
বাজার দখল করে নিচ্ছে__ ভিনভাষী গান। 
[লের মধ্যে পাওয়া 


সঙ্গে নবীন প্রজন্মের 
পরিচিতি ঘটানো, 


পটভূমি হিসেবে অতএব 
গানমেলা নিতে পা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
বার্ষিক পার্বণের হাত ধরেই প্রসারিত হতে 
পারে সঙ্গীতানুরাগের ক্ষেত্র। 
গানমেলাকে একটি সাংস্কৃতি রে 
বার পাশাপাশি তৈরি হয়েছে চাহিদা-দাবী। 
সঙ্গীতমেলামুখি মানুষের সঙ্গে কথ 
মহোৎসবের অন্যতম বিষয় শিল্পী নি 
যাই অভিযোগ অনুযোগ বেশি শোনা যায়। 
সিনিয়র শিল্পীদের অভিযোগ 
সম্মানজনকভাবে আমন্ত্রণ পাননি, অনেক 


নিয়েও উচ্মা শোনা যায়, গানব্যাপারি 


চাতকের মতো প্রতীক্ষা বা তদ্ধির তদারকি 
করেও গাইবার সুযোগ না পেয়ে হতাশ। এর 
ঠিকবিপরীত মেরুতে অভিযোগ শ্রোতা 
শিল্পী নির্বাচনের মান যথার্থ না হওয়ার ফা 
আযোগ্য শিল্পীদের গান শুনতে বাধ্য হতে হচ্ছে 
তাদের। উপরস্ত পূর্ব ঘোষিত অনেক শিল্পীর 
অনুপস্থিতিও শ্রোতাদের ক্ষোভের কারণ। এই 
শিল্পী নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্কিনিং' ব্যাপারটিতে 
গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। একটি দুটি 
ক্যাসেট বা পরিচিতিকে মাপকাঠি করলে এ 
সমস্যা এড়ানো যাবে না। 
উপরস্ত স্বজনপোষণের 
অভিযোগও উড়িয়ে 
দেওয়ার নয়। নবীন 
শিল্পীদের ক্ষেত্রে ক্যাসেট 


জানিয়ে নির্বানের যে | মেলায় গুরুত্ব নেই 


রত্রিয়া তাতে কিঞ্চিৎ 

নেই। কারণ গত দু-এক 
বছরে আগ্রহী হওয়ার মতো নবীন শিল্পীর খোঁজ 
মিলেছে বেশ কয়েকজন । যাঁরা এখনও সমর্থ 


তা মিটিয়ে ফেলা যায় 
যিতাদের মেলায় 
ও আসে। 


হতেই বা বাধা কি? দু- 
হ দুষ্প্রাপ্য ছবি-নথিপত্র 


এমন প্রবীণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের যোগ্য 


শিল্পীদের নির্বাচন জরুরি। অযোগ্য শিল্পীদের 


ক্যাসেট সিডি 


ব্যাপারে খানিকটা নির্মম না হলে শিল্পীতালিকা 
খজু বা আকর্ষণীয় হওয়া সম্ভব নয়। 
পরিবেশিত গানের ক্ষেত্রেও কোনও 
নিয়ন্ত্রণরেখা থাকলে ভাল হয়। একই গান 
একই মঞ্চে একাধিক শিল্পীর পরিবেশনা, 


বার্ষিক পার্বণ হয়ে উঠতে পারে, তাৎপর্য পার 
মেলা অভিধা। 


য়ে মেলাকে 
পিরি একটা বহুমুখী 


গানমেলা যথার্থই 


অতনুচক্রবতী 
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মানবেতর মুখোপাধ্যায় মন যুবকল্যাণ বিভাগ, পর্যটন ও পরিবেশ 


জীবনধারণের জন্য যেমন খাদ্য প্রয়োজন, মনুষত্বের জন্য তেমনি 
প্রয়োজন মনের খোরাক। আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই সাহিত্য, 
সঙ্গীত শিল্পকলার সৃষ্টি। 

জীবনযাত্রার প্রতিটি পরিবর্তিত ধাপে মানসিক গঠন এবং ধারা 
পালটায়, প্রকারভেদ ঘটে রুচির। সেই কবে চযার্পদের সময়ে কাব্য 
সাহিত্যের হাত ধরে বাংলা সঙ্গীতের সূত্রপাত ঘটেছিল। সেই থেকে 
আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পরিক্রমায় বাংলা গ ্ে 
পৌঁছেছে, সেই বিবর্তনের ইতিহাসকে মানুষের সামনে তুলে ধরার 
একটি আস্তরিক প্রয়াস আমাদের এই সঙ্গীতমেলা। সঙ্গীতমেলা পরপর 
চার বছর অত্যন্ত সূচারু রূপে সম্পন্ন হয়েছে। এক সময়ে এত শিল্পীর 
অংশগ্রহণ আর কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই। এই সঙ্গীতমেলার 
অনেকগুলো উদ্দেশ্য আছে। একটা উদ্দেশ্য যে, বাংলা সঙ্গীতের যে 
এতিহা, যে আবেদন, তা সাধারণভাবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে 
তুলে ধরা। এর পাশাপাশি বাংলা সঙ্গীতের বিভিন্ন তান্তিক বিষয় 
আলোচনা করা। কিছু প্রদর্শনীর মাধ্যমে জানানো আমাদের বাংলা 
সঙ্গীতের উৎপন্তির ইতিহাস। এছাড়া ব্যবসায়িক দিকও একটা আছে। 
যার জন্য আমরা বিভিন্ন কোম্পানি __যারা ক্যাসেট তৈরি করেন, 


মুহূর্তে এসে ধরা দিচ্ছে, 
সেটা আমরা চাই বা না- 
চই। এইরকম একটিতে আমাদের নিজেদের স্তর উৎস 
সেটা যাতে হারিয়ে না যায় তা দেখা দরকার । এই উৎসের কাছে 
ফিরে যাওয়া, নিজের উৎসকে চেনা এটাই আমাদের এই সঙ্গীত 
মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন সংস্কৃতিই নিজের এঁতিহাকে বাদ দিয়ে 
বড় হতে পারে না। তাই, বাংলা গানের যে যাদু, যে আকর্ষণী ক্ষমতা, 
সেটা মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই। 
আমরা এ ব্যাপারে ছুঁতমার্গ নই। আমরা মনে করি যে পৃথিবীর 
সমস্ত সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদান থাকে, কিন্ত নিজেদের 
বাদ দিয়ে নয়, নিজেদের বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়ে নয়। সেই বিষয়টা 
তুলে ধরাও আমাদের এই সঙ্গীতমেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। আগামী 
বৈশাখ ১৪০৮ থেকে পঞ্চম বাংলা সঙগীতমেলা শুরু হতে চলেছে। 


| উৎসব থাকে না। এই কারণেই এ 

| সময়টাতেই সঙ্গীতমেলা করার কথা 

মেলা কমিটির মাথায় আসে প্রথমে। 
প্রতিবছরের মতো এবারও প্রায় দু'শোজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীকে আমন্ত্রণ 
জানানো হচ্ছে। রাজ্য সঙ্গীত আ্যাকাডেমির প্রতিযোগিতায় কৃতি আট 
জন, রাজ্য ছাত্র যুব উৎসবের প্রতিযোগিতার কৃতি সাত জন, রাজা 
ভাওয়াইয়া উৎসব থেকে তিন জনকে সরাসরি নেওয়া হয় সঙ্গীতমেলাতে। 
এস মনে জাগে নি রন কাটি য়া 


য় আড়াই হাজার ক্যাসেট জমা পড়েছে। এগুলো 
থেকে আমাদের বিশেষজ্ঞ কমিটি গান শুনে একশো জনকে নিবচিন 
ছেন গান মেলায় গাইবার জন্য। এছাড়া, পচ গাইবার জন্য 
গ্রামবাংলা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় লোক র। এবারের 
সঙ্গীতমেলার উদ্বোধন করবেন সঙ্গীতশিল্পী পণ্ডিত অজর চক্রবর্তী এবং 
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতেন গিরিজা দেবী। এবারের মেলা 
এপ্রিলের ১৪-২১-_এই আট দিন। একদিন থাকবে সারারাতের উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীত, একদিন সারারাত আধুনিক, এছাড়াও প্রতিদিন থাকবে রবীন্দ্রসঙ্গীত, 
নজরুলগীতি, লোকগীতি, গণসঙ্গীত প্রভৃতি। রবীন্দ্রসদন, শিশিরম্চ 
ছাড়াও মুক্তমঞ্চ ও লোকমঞ্চে থাকবে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় অনুষ্ঠান। 
বাংলা আকাদেমিতে প্রতিদিন সঙ্গীত-সং্রাত্ত সেমিনার হবে, থাকবে 
কুড়িটির মতো ক্যাসেট ও সঙ্গীতের বই-এর স্টল। ১৫ তারিখ সকালে 
রবীন্দ্রসদনে ব্যাণ্ডের গান এবং শিশিরমঞ্চে ছোটদের গান। সব মিলিয়ে 
এবারের সঙ্গীতমেলাও সাফল্য পাবে বলে আমার বিশ্বাস। এই মেলা 
থেকে মনোময়, রূপম্করদের মতো অনেক নবীন শিল্পী আত্মপ্রকাশ করবে 


জ্য সরকার ও আ্যাপসের যৌথ উদ্যোগে ১লা বৈশাখ থেকে সাত দিন 
ও নন্দন চত্বরে গত পাঁচ বছর ধরে যে সঙ্গীতমেলা হয়ে আসছে 


এবারে তার ফষ্ঠ বছর। প্রতিবছরের মতো এবারও তিনশতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ | 
করবেন। প্রায় একশোজন এবারই প্রথম সঙ্গীতমেলায় গাইবার সুযোগ পাবেন। 
আ্যাপসের তরে সমস্ত রকম সাহায্য করা হচ্ছে সরকারি কমিটিকে। শিল্পীদের 


আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে বা নবীন শিল্পী চয়নের ক্ষেত্রে আছে বিভিন্ন কমিটি £ প্রতিবছরের 
মতো এবারেও থাকছে একটি সারারাতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, একটি বাংলা 
আধুনিক গানের আসর। বাংলা গানের সমন্ত ধারার গানই এই মেলাতে তুলে ধরার |. 
চেষ্টা করা হয়। থাকছে সঙ্গীতের উপর প্ররদশনী, সেমিনার। সব মিলিয়ে আশা করা চি 


যায় এবারের আসরও জমজমাট হবে। 


জ্যোতিশঙ্কর গুপ্ত (এইচ এম ভি) 


প্রতিশ্রাতিসম্পন্ শিল্পীকে প্রমোট করতে পারি। শিল্পীদের তালিকা নির্মাণে 
রেকর্ড কোম্পানিগুলোর ভূমিকা থাকাটা কি স্বাভাবিক নয়? রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
চাহিদা আছে, কিন্ত নজরুলগীতি ক্রমশ বিস্ৃতির অতলে চলে যাচ্ছে, 
অতুলপ্রসাদ - দ্বিজেন্দ্রগীতির চ নেই। বাংলা গানের মেলায় এদের প্রচার 
হওয়া দরকার। সেক্ষেত্রেও আমরা সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারি। 
রবীন্দ্র-নজরুল পুরাতনী এখন নানা ধারার গানের জন্য নির্দিষ্ট এক 
নন মেলা শুরুতেই দারুণ প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। স্বভাবতই একটি স্টল করে, সমস্ত কোম্পানি থেকে প্রোডাকট নিয়ে প্রদর্শনী এবং 
আমরা ভেবেছিলাম মিউজিক ট্রেডের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিক্রির বাবস্থা করলে হাইলাইট হতে পারে নানারকমের গীতিধারা। তুলে 
থাকবে এই মেলায়। প্রথম বছর মেলা উপলক্ষে বাংলাগানের হেরিটেজ আনা যায় মহার্ঘ সেইসব নাম, প্রচার নেই বলেই যা ক্রমশ আড়ালে চলে 
প্রতিফলিত হয় এমন পাঁচ ক্যাসেটের আযালবাম তৈরি করেছিল এইচ যাচ্ছে। 
এম ভি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন সে আমরা মেলায় কম দামে ক্যাসেট সরবরাহ করতে পারি, মেলার যাঁরা 
সম্কলন। দারুণ সাড়৷ জাগিয়েছিল সেই উদ্যোগ। এরপর আমরা বাংলা প্রধান উদ্যোক্তা সেই সরকারি পরিচালনায় তার প্রদর্শন এবং বন্টন হলে 
গানের এতিহা নিয়ে প্রামাণ্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। সকলেরই সুবিধে। তবে এজন্য চাই পেশাদার ম্যানেজমেন্ট। গানমেলার 
সেটিও দর্শকদের যথেষ্ট উৎসাহী করেছিল। এভাবে আমরা জড়িয়ে ব্যবস্থাপনায় এই পেশাদার আপ্রোচেরই অভাব। ম্যানেজমেন্টে পারদর্শী 
পড়তে চেয়েছি বাংলার গুরুত্বপূর্ণ এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগের সাথে। _ কোনও ইউনিট যদি গোটা ব্যাপারটা পরিচালনা করে তাহলেই আজ 
কিন্তু ক্রমশ দেখছি, টাকা দিয়ে একটা স্টল নেওয়া এবং সেখানে ক্যাসেট মেলার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ, তার মোকাবিলা করা সম্ভব। 
বিক্রির মধ্যেই আমাদের একমাত্র ইনভলভূমেন্ট ব্যাপারটা এরকম হয়ে প্রতিবছরই মেলায় এইচ. এম. ভি, আর পি জির স্টল হয়, বড়সড় 
দাঁড়াচ্ছে। শুধুমাত্র ক্যাসেট বেচার ব্যাপারে আমরা তেমন একটা আগ্রহী স্টল, এবারও হবে। সেখানে বাংলা গানের পাশে, হিন্দি সিনেমার ক্যাসেট 
তা নয়। কারণ স্টলের ভাড়া, আনুষঙ্গিক খরচা মিলিয়ে যা মোট ব্যয়, কিনে নিয়ে যাবে ক্রেতা, তাতে বাংলা গানের কী মঙ্গল হবে জানিনা। 
প্রোডাক্ট বিক্রি করে সেটাই তুলে আনা শক্ত। ফলে বাণিজ্যিক লাভের বাংলার এঁতিহাকে বেশি করে হাইলাইট করা দরকার। এটা করবার মত 
জন্য সঙ্গীতমেলায় অংশ নেবার মানে হয় না। আমরা চাই সক্রিয় অংশ যথেষ্ট সম্ভাবনা সঙ্গীতমেলার ভেতর রয়েছে। তবে একে কাজে লাগানোর 
নিতে, উদ্যোগের ভাগীদার হতে। শিল্পী নিয়ে আমাদের কাজকর্ম, জন চাই সুষ্ঠ পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগ। আমরা 
সেক্ষেত্রে শিল্পী নির্বাচনে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই। আমরা মেলায় সহযোগীতায় প্রস্তত, কিন্ত ফলপ্রসূ উদ্যোগ চাই। 


গান মেলার সামনে অনেক সম্ভাবনা | 
প্রেম গুপ্তা (রাগা মিউজিক / সিম্ফনি ) 


অবজেকটিভটা ভাল। মেলামেশার, যোগাযোগের 
একটা সুন্দর পরিবেশ। গান নিয়ে যে মেলা, সেখানে মিউজিক 
কোম্পানিদের একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু 
স্টলের যা রেট রাখা হয় তা ছোটখাটো কোম্পানির নাগালের বাইরে। 
ফলে অনেকেই ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে না মেলায়, এটা একটা 
অসম্পূর্ণতার দিক। এ নিয়ে অনেকেরই ক্ষোভ আছে শুনেছি। অর্থনৈতিক 
জোর না থাকলে মেলায় অংশ নেওয়া যাবে না, সরকারি উদ্যোগের 
কাছে এমন পরিস্থিতি কাঙ্িত নয়। গোটা মেলার যা খরচ স্টল থেকে টু ২: 
তার কতটা ওঠে? সরকার নানা ব্যাপারেই সাবসিভি দেয়, এমন একটা বহু শিল্পীকে দিয়ে শুধুই দু'টো তিনটে করে গান শোনাবার বাইরে 
সাংস্কৃতিক উৎসবে খানিকটা উদার হলে অনেকের অংশগ্রহণে মেলাটা বাংলা গানের শ্রোতাদের জন্য আকর্ষণীয় কিছু আয়োজন থাকলে 
পূর্ণতা পেতে পারে। মেলার মহিমা বাড়ে। অতীতের বিখ্যাত শিল্পী বা গান নিয়ে বিশেষ স্টল 
আমরা মেলায় ব্যবসা করতে যাই না। ব্যবসা সারাবছরই করি। বা প্রদর্শনী, দুর্লভ গান শোনানোর ব্যবস্থা, গানমেলা নিয়ে স্পেশাল 
ওই কদিন একটা অন্যরকম পরিবেশে লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ, - কোনও মিউজক্যাল গিফট বা স্মারক তৈরি হতে পারে। গানমেলা 
পাবলিক রিলেশানের মেজাজ থাকে। আসলে মেলার জায়গাটাই এত উপলক্ষে বিশেষ ক্যাসেট প্রকাশ হলে শিশ্পী-ক্রেতা উভয়ই আগ্রহী হবে। 
ইনটারেস্টিং যে ওখানে এমনি দিনেই বিকেলে সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজনের আসলে সঙ্গীতমেলা ব্যাপারটা যে কোনও গানপ্রেমীর কাছেই আগ্রহী 
ভিড় হয়। তার ওপর মেলা জমে উঠলে বিপুল জনসমাবেশ তো হবেই। হওয়ার মতো কনসেপ্ট _একে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে 
তবে গানমেলার ব্যাপারটা মূলত শহরকেন্দ্রিক। কাগজের একটি উদ্যোক্তাদের সর্তক ভূমিকা নিতে হবে। গানমেলার জন্য একটি ইউনিট 
বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। বাইরের মানুষের উপস্থিতি বাড়ানোর সারাবছর ধরেই কাজ করে যেতে পারে, নানা আযাসপেকট্‌ নিয়ে। 
জন্য প্রচারের দিকটা অন্যরকম করা যায়। বাংলা গানের জন্য মেলা, নেটওয়ার্ক তৈরি হলে গানমেলার সামনে অনেক সম্ভাবনা । 


আমাদের কাছে খুবই আগ্রহের, কারণ এর নানা কার্যকরী 

দিক আছে। গানপ্রেমী প্রচুর মানুষজনের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এই 
মেলায়। শিল্পীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। ক্রেতাদের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থেকে জানতে পারি তাদের চাহিদা- রুচি। 
পরবর্তীকালে প্রোডাকট্‌ তৈরি করার ক্ষেত্রে এইসব অভিজ্ঞতা খুব 
কাজে আসে। 
অন্যদিকে আমাদের নানারকম ক্যাটালগের ভ্যারাইটি সাজিয়ে দেওয়া 
যায় সাধারণ শ্রোতার সামনে। যেমন আমাদের আড়াই হাজার টাইটেল 
আছে। কোনও একটি ক্যাসেট কাউন্টারে গেলে তার কটি পাওয়া যাবে? 
পচিশ-পঞ্চাশ! বেশি কাটতি না হলে ডিলার সে ক্যাসেট ফেরৎ দিয়ে 


উৎপলেন্দু চৌধুরী 


'মরা যারা বাংলা গান করি তাদের অনেকদিনের স্বপ্ন শুধুমাত্র 
বাংলা গানের জন্য একটি মেলা হবে। যেখানে বাংলা গানের 
নানা ধারার গান শোনা যাবে। আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগে 
বঙ্গসংস্কৃতি মেলা সহ এমন কিছু মেলা হত, যেখানে শিল্পীরা যেমন 
আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেতেন তেমনই শ্রোতারাও বাংলাগানের 

র খোঁজ পেতেন। মাঝে এই সুযোগটা চলে যাওয়াতে 
বাংলা সঙ্গীত মেলার কথা শিল্পীদের মাথায় আসে। এর মাঝে তৈরি হয় 
শিল্পীদের সংগঠন 'আ্যাপ্স। আ্যাপ্স হওয়ার পর সঙ্গীত মেলা করার 
চিন্তা জোরালো হয়। কিন্তু আযপ্সের কাছে আর্থিক বা পরিকাঠামোগত 
তেমন সুবিধে না থাকায় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। 
সরকারী প্রচেষ্টায় গত পাঁচ বছর ধরে সঙ্গীত মেলা হয়ে আসছে। 
দ্বিতীয়ত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পশ্চিমী দাপটের যে তান্ডব চলছে তার 
থেকে শ্রোতা দর্শকদের ফেরাবার জন্য এই মেলা কিছুটা হলেও কাজ 
করবে। সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এই 
সঙ্গীত মেলা। মনে আছে যে বইমেলা প্রথম দিকে আকাদেমি চত্বরে 
ছোট আকারে হত, আজ সেই বইমেলার আকার কি হয়েছে? আমার 
ধারণা সঙ্গীত মেলাও এমন আকার ধারণ করবে। মেলা কমিটির 
সম্পাদক হিসেবে মনে হয় ছোট খাটো যেসব ক্ষোভ আছে সেগুলো 
মিটে যাবে। অনেকে ভাবেন রবীন্দ্রসদনে গাইলে সে বড় শিল্পী, আর 


শশীকান্ত গাথানি ( গাথানি রেকর্ডস ) 


যায়। এইভাবেই আড়ালে চলে যায় মূল্যবান সব ক্যাসেট! নানারুচির 
শ্রোতার জন্য আমরা কতরকমের ক্যাসেট তৈরি করি সেটা 
সঙ্গীতরসিকদের অনেক ক্ষেত্রে জানানোই হয়ে ওঠে না। এ ধরনের 
বু ক্যাসেট সঙ্গীতমেলায় দেখে শ্রোতারা আগ্রহী হন, কিনে ফেলেন। 
নিজের হাতে নেড়ে চেড়ে বুঝে পছন্দমত জিনিষ কেনবার এই সুযোগ 
ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের কাছেই আগ্রহের। এ ছাড়া শুধু ব্যবসা 
করার জন্য আমরা মেলায় যাই না, গান নিয়ে এত বড় একটা আয়োজন 
হয়, তা খেকে আমরা দূরে থাকতে পারি না। সঙ্গীতশ্রীতি থেকেই গান 
মেলা প্রীতিটা আসে। মেলামেশার মধ্যে আনন্দ পাই কিন্তু তেমন সুযোগ 
কম। মেলায় একই সঙ্গে কাজ এবং যোগাযোগ দুটো সম্ভব হয় বলেই 
আকর্ষণটা বেশি। অনেক ভাবনাচিস্তা করে যে সব একস্ক্লুসিভ রেকর্ডিং 
করি, সেগুলো যখন শ্রোতারা খুজেঁ নিয়ে যান, তখন ব্যবসার বাইরেও 
একধরনের স্যাটিসফ্যাকশন আসে। 

আর ব্যবসার উদ্দেশ্য নিয়ে গানমেলায় গিয়ে লাভও নেই, কারণ 
স্টলের যা রেট এবং আনুষঙ্গিক খরচ তাতে বিক্রির পরিমাণ থেকে 
অর্থকরী লাভতেমন হয় না। তাই অন্য লাভগুলোর টানেই সঙ্গীতমেলায় 
যাই। উদ্যোক্তাদের কাছে আমার বলবার কথা একটাই- স্টলের ভাড়া 
যদি একটু কমানো যায়, জায়গাটা যদি একটু বাড়ানো সম্ভব হয় - 
তাহলে এই মেলামেশার ব্যাপারটা আরও ভালভাবে হতে পারে। 


আত্মপ্রকাশ 
ঘটে। যেমন গত বছর বিশ্বভারতীর মুরলী বলে ছেলেটি আমাদের 

আবিষ্কার এরকম আগামীতেও অনেক প্রতিভা এই সঙ্গীত মেলা থেকে 
বেড়িয়ে আসবে। এই মেলায় লোকমঞ্চে যে সমস্ত শিল্পীরা গান করেন 
তারা প্রত্যেকে আসেন জেলাগুলি থেকে। এদের গান এই শহর কলকাতার 
শ্রোতা দর্শকদের শুনতে পাওয়া খুবই সুখের ব্যাপার। এসব সম্ভব 

হয়েছে সঙ্গীত মেলার জন্য। শুধুই নবীন শিল্পী নয়, মেলা কমিটি প্রবীণ 
বিস্মৃত শিল্পীদেরও মঞ্চে এনে সংবর্ধনা দিয়েছে। এই সঙ্গীত মেলার 


শিশির মঞ্চে গাইলেই ছোট হয়ে গেলেন। তাদের কাছে আমার পাল্টা -মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক প্রবাহ শুরু হয়েছে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
প্রশ্ন তারা কি অন্য সময়ে শিশির মঞ্চে প্রোগ্রাম করেন নাঃ প্রতিবছরই আমাদের কর্তত্য। 


অজয় চক্রবর্তী 
€ (ঘা লা" কথাটা ফোনেটিক্যালি দারুণ আ্যাপিলিং । নস্ট্যালজিক। খুশির 
হাতছানি আছে। গানমেলা হচ্ছে কয়েকবছর, আমিও অংশ নিয়েছি কয়েকবার। 
এ বছর গানমেলার উদ্বোধন করবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছি আমি। রাজি হয়েছি, কারণ 
গানবাজনা নিয়ে যে কোনও পজিটিভ উদ্যোগেরই সমর্থন করি আমি। এভাবে 
মিউজিক্যাল এনভায়রনমেন্টটা গড়ে তোলা জরুরি, তবে সেই সঙ্গে আসা দরকার 
সচেতনতা । গানমেলায় শিল্পীদের ভিড় দেখে মনে হয়, গানবাজনাটা খুবই সহজ হয়ে 
গেছে। প্রস্তুতি এবং যথথি শিক্ষা ছাড়াই ভাল গানবাজনা করে ৫ 
সঙ্গীতের পক্ষে ক্ষতিকর । এই চেতনাটা ছড়ানো দরকার। অন্যথায় 
'ভিড়টাই থেকে যায় যেমন গণ্ডা গণ্ডা ক্যাসেটের ভিড়ে হারিয়ে যায় 
অঙ্গীকার। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতমেলার মত উদ্যোগ যখন হচ্ছে 
সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। তার জন্য স্করিনিং, যোগ্য লোকের ওপর 
দায়িত্ব অর্পণ, সবেপিরি সঙ্গীত সচেতনতার প্রতিফলন অনিবার্য ও জরুরী 


ূ 
ূ 
| 


৮৬৯৮৪ 
'লাতো অনেকরকমেরই হয় কলকাতাতে, ফিল্মোৎসব, বইমেলা, কবিতা মেলা, কক্ত্তা 
, কথাসাহিত্য উৎসব ইত্যাদি। এর মধ্যে রথের মেলা, চড়ুকের েলা ইত্যাদিকে | 
আনছি না কারণ বাঙালির সেই সব মেলা তথা শহরে ব্রাত্য হয়ে গেছে। সেটা ভাজ হয়েছে 
কি না সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর 
তবে পরিবেশ ও যুবকল্যাণ বিভাগ গানমেলা আরম্ভ করে একটি ভাল কাজ অবশ্যই 

করেছেন। কয়েকদিন ধরে রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ এবং মুক্তাঙ্গনে নানাধ্রণের গান শুনতে 
| পাওয়া যায়। বাংলা আযাকাদেমি ও অন্যান্য হলে গান সংক্রান্ত সেমিনারও হয়। ক্যাসেট ও 
সিডির দোকান বসে রবীন্দ্রসদন চত্বরে। গানের পরিবেশে সমস্ত অঞ্চল মুখরিত হয়ে ওঠে॥ 
এতে গ মমন হয়, গায়ক-গায়িকাদেরও হয়। অবশ্যই হয়। 

নিয়ে প্রতিবারেই নানা কথা ওঠে। ওঠাটা স্বাভাবিকও। এত 


বড় ক্রিয়াকাণ্ডে ট খুশি করাটা খুবই কঠিন। নানা অস্ত্রীতিকর ঘটনাও ঘট্টে_যেষন 
গতবার ইন্দ্রনীল, গাওয়া নিয়ে হয়েছিল। তাতো ঘটবেই। হাজার কথা না হজে যেষন৷ 


] 
] 
] 
কোনো বিয়ে হয় না, ছ'দশ হাজার কথা না হলে এতবড় একটা কাণ্ড সংঘটিত হবেই বাকী | 
] 


গানমেলা একটা নতুন আবহ এনেছে, বাৎসরিক উৎসব । এই সুন্দর প্রচেষ্টা বছর বছর 
সুন্দরতর হোক এবং আরও বড় হয়ে উঠুক। পরিবেশ-মস্ত্রক ও মন্ত্রী মানব মুখার্জিকে বাৎসরিক ] 
গানমেলা ঘটাবার জন্য অভিনন্দন জানাই। 


টি 
অমলকৃষ্ণ সাহা (সৃষ্টি পরিবার) 
লা সঙ্গীত মেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। বাংলা গান একধরনের সংকটের ভেতর 
দিয়ে চলেছে__এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশি করে ভাল বাংলা গানের প্রকাশ এবং তাকে 
শ্রোতাদের কাছে বেশি করে পৌছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন আর সেক্ষেত্রে 
গান মেলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। হিন্দি বেসিক বা সিনেমার গানের বিশাল বাজার, 


প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বাংলা গানের পক্ষে শক্ত। ফলে আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ 
মাধ্যমেই বাংলা গানকে পৌছে দিতে হবে শ্রোতাদের কাছে। মেলা আমাদের কালচারের অঙ্গ। 
গান নিয়ে মেলা এ ব্যাপারে খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। নবীন প্রজন্মের শ্রোতারা এই মেলার 
প্রতি আকৃষ্ট, তাদের সামনে ভাল গান দিতে পারলে, বাংলা গানের আগ্রহ বাড়িয়ে দিতে পারলে 
বাংলা গানের পক্ষেই মঙ্গল। প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পীকে প্রচারের সুযোগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও 
ভাল প্ল্যাটফর্ম এই মেলা । আমাদের গানবাজনার বিপুল এঁতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করিয়ে 
দেওয়াও মেলার একটি বড় দায়। এর আগে এই মেলার আঁচ-৪পারলাও-সক্রিয় অংশ নিতে 
পারিনি। এবছর সৃষ্টি পরিবার মেলার শরীক হচ্ছে। আমাদেরও উদ্দেশ্য সুস্থ সাংস্কৃতিক 
আবহনির্মান, রুচিপূর্ণ সঙ্গীত সাহিত্য প্রকাশন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যাব সঙ্গীত মেলায়। 


টানা জা বনিক ইত নাপাক রর 


একটা সাত-দশ দিনের মেলা অগনাইজ করার ব্যাপারেও কলকাতাই পথিকৃৎ হয়ে রইল। 
আর এই মেলার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে মাথা ঘামানোর আগেই স্বীকার করে নিতে হবে যে সঙ্গীতমেলা 
জনমানসে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। দর্শক-শ্রোতার ব্যাপক উপস্থিতি, শিল্পীদের অংশ নেবার আগ্রহ, 
গানব্যবসায়ীদের উদ্যোগ সব মিলিয়েই এটা প্রমাণিত। তবে গানমেলা ইভেন্ট হিসেবে এমন স্বীকৃতি 
পেয়ে গেছে বলেই, এর মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ব্যবহার করার ভাবনাটা আসছে। 


মেলা শুধু নন্দন র 


রবীন্দ্রসদন চত্বরেই কেন হবে? ওই জায়গাটার স্থানমাহাত্ময আছে__বছরে একটা 


বড় মেলা ওখানে হচ্ছে হোক__এই সঙ্গে সারা বছর ধরেই নানা জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে 
মেলা। বাংলা গানের জন্য এই আগ্রহ উৎসাহ বাংলার নানা প্রান্তে প্রেরণা যোগাতে পারে শিল্পী এবং 
র। মফস্বলের শিল্পীরা বেশি করে উঠে আসতে পারেন পাদপ্রদীপের আলোয়। গানমেলাকে এভাবে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেওয়া 


দরকার। 


মেলা হয়ে উঠতে পারে মেলবার উৎসব। 


ইন্দ্রানী সেন 
1৮২৩ 
প্রতিবছরই অংশগ্রহণ 
করছি। পয়লা বৈশাখ 
একটা নতুন মাত্রা পেয়ে 
গেছে এই মেলার হাত 
ধরে। প্রতিবছরই 
গানমেলা নিয়ে একটা 
উন্মাদনা থাকে, কারণ 
ক্যাসেট সিডি, বই-এর স্টল সবমিলিয়ে জমজমাট । সবথেকে অবাক 
করার মতো হল বিপুলসংখ্যক শ্রোতার সমাগম। তবে আমার মাঝে 
মাঝে মনে হয় গানমেলাটা যদি নববর্ষে না হয়ে পুজোর ঠিক আগে 
হত, তবে বোধহয় আরও ভাল হত। কারণ এ সময় আমরা যারা পুজোর 


শিল্পীদের সংগঠন 'আ্যাপস' হওয়ার পর আমাদের 
প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ছিল বাংলা গান নিয়ে মেলা করার। আজ 
থেকে বছর ছয় আগে আ্যাপসের উদ্যোগে রবীন্দ্র সদন, মধুসূদন মঞ্চ 
ও গিরিশ মঞ্চে বাংলা গানের উৎসব করি। এই সময় থেকে মনে হতে 
থাকে বাংলা গানের জন্য মেলার ভাবনা। কেবল মাত্র আআপসের হাতে 
সাংগঠনিক ও আর্থিক এমন ক্ষমতা ছিল না যাতে মেলার আয়োজন 
করা যায়। আ্যাপসের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়, 
এই ব্যাপারে সাহায্যের জন্য। গত চার বছর ধরে বাংলা সঙ্গীতমেলা 
হয়ে আসছে। তবে আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে মেলাটা হচ্ছে 
কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে কারণে গতবছর আমি মেলা কমিটির 
সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করি। জানি না এবছরও কেন আমাকে 
মেলা কমিটিতে রাঃ হয়েছে। সঙ্গীতমেলার একটা ভাল দিক হল বাংলা 


গান নিয়ে শ্রোতা দর্শকদের উন্মাদনা। প্রতিবছরই লাখখানেক শ্রোতা-* 


জন্য উন্মুখ। সঙ্গীতমেলার দ্বিতীয় ভাল দিকটি হল অনেক নবীন প্রতিশ্রুতি 


] গান্তুগা ২৬ 


আর একটি জরুরি ব্যাপার গানমেলার ব্যবস্থাপনায় এমন লোকজনই থাকা দরকার, যারা একটু আংটু সঙ্গীতরসিক, গান বাজনা-শিল্পীদের 
খোঁজখবর রাখেন। তাহলে গোটা পরিবেশটা আন্তরিক হতে পারে, শিল্পীদের অমর্যাদা হয় না। সঠিক নিবা্চন এবং পরিবেশ তৈরি করতে পারলেই 


গান রেকর্ড করি, সেগুলো আরও বেশি মাত্রায় শ্রোতাদের সামনে নিয়ে 
যাওয়া যেত, এবং তাতে প্রচারটাও বেশি হত। 

প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে গানমেলায় হলগুলির থেকে ভিড় বেশি 
হচ্ছে মুক্ত মঞ্চে। মুক্ত মঞ্চে নবীন শিল্পীরা গাইবার সুযোগ পেলে অনেক 
বেশী লাভবান হবে। অন্য প্রোগ্রামে সাধারণত শ্রোতা অনুরোধের কথা 
মাথায় রেখেই গাইতে হয়। শিল্পীদের নিজের পছন্দমত গান গানমেলায় 
শ্রোতাদের শোনাবার সুযোগ ঘটে। সঙ্গীতমেলায় নবীন শিল্পীদের 
পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসবার সুযোগ, সুযোগ নবীন প্রবীণ . 
মেলার। মেলার পরিবেশের জন্যই সাতটা দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় 
বোঝা যায় না। এই আকর্ষণে নিজের গান না থাকলেও সুযোগ পেলেই 
মেলায় যাই। মেলায় ক্যাসেট কোম্পানির সঙ্গে শিল্পী এবং শ্রোতাদের 
যোগাযোগের সুযোগ থাকে। 

গানমেলায় স্টলগুলিতে শিল্পীদের ক্যাসেট বা সিডি বিক্রির মাধ্যমে 
কোম্পানিগুলো একটা ভাল প্রচারের জায়গা পেয়ে যায়। সবদিক থেকেই 
সঙ্গীতমেলা শিল্পী শ্রোতার সার্থক মিলনমেলা হয়ে উঠছে। 


করেন অংশগ্রহণের দিকটি। মনে হয় এই মাপকাঠ্িটি ঠিক আছে। কারণ 
প্রতি বছর সকলকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে স্টল 
বন্টনের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। তবে শুরুতে আমরা যে ভাবে 
ভেবে ছিলাম “আ্যাপস' পুরো ব্যাপারটা দেখবে, সরকার সাহায্য করবে। 
-সেটা'না হয়ে সরকারি আমলারা পুরো ব্যাপারটা দেখছেন আর আযাপস 
কিছু ব্যাপারে আছে। এর প্রতিবাদে আমি গত বছর মেলা কমিটি থেকে 
পদত্যাগ করি। 


শ্রীকান্ত আচার্য 


ংলা গান নিয়ে একটা মেলা হচ্ছে, আনন্দের কথা। আমি অংশ নিই। শিল্পীদের সংগঠন এবং 

সরকারি উদ্যোগে এমন একটা আয়োজন নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য কিন্তু এতে করে বাংলা গানের 
খুব মঙ্গল হচ্ছে এমন মনে হয় না আমার। মেলার নামে কিছু লোক হৈ হৈ করে আসে বাংলা গানের 
জন্য গলা ফাটায়, তারপর ফেরার পথে 'কহো না প্যার'-এর ক্যাসেট কিনে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। গান 
শুনতে বা কিনতে আসে না, বেশিরভাগ লোকই ভিড় বাড়াতে আসে। ক্যাসেটের বিক্রির হিসেব দেখলেই 
বোঝা যাবে। বহু প্রেক্ষাগৃহেই অধিকাংশ আসন থাকে খালি। গানমেলা যদি এতই পপুলার আইটেম, 
তার জন্য স্পনসর জোটেনা কেন?খাত্বিক রোশন ধমাকার পৃষ্ঠপোষকতায় যারা টাকার থলি নিয়ে এগিয়ে 


হয়ে চলেছে। মেলায় বাংলা গানের অগ্রগতির চিহ্ন তেমন মেলে না। একটা দিন সমকালীন বাংলা গানের জন্য নির্দিষ্ট করে সেখানে শুধু নতুন 


গান.গাওয়ার ব্যবস্থা হলে, যারা নতুন গানের জন্য কাজ করে চলেছেন, তারা এক্সপোজার পেতে পারেন। প্রসঙ্গত দুটো কথা আমার মনে হয় 


ছড়িয়ে দেওয়া দরকার জেলায় জেলায়। 


থম গানমেলায় প্রথম স্টলটা বুক করেছিলাম আমরা। তখনও 
বাজারে 'ক্যাকটাস'এর ক্যাসেট বেরোয়নি। ফলে বেচাকেনার 
প্রশ্নই ছিল না, মেলায় অংশ নেবার পেছনে শ্রোতা-বন্ধুদের সঙ্গে 
নিজেদের মেলাবার প্রয়াসই প্রধান ছিল। আমাদের দলের কয়েকটা 
“ডেমো” ক্যাসেট তৈরি করেছিলাম। পয়সা দিয়ে ভাড়া করা স্টল। আর 
তাতে বাজত এই ডেমো ক্যাসেট। ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি 
প্রোমোশনাল। গানমেলায় স্টল দিয়ে মুনাফা বলতে হয়েছিল অনেকের 
সঙ্গে পরিচিতি। অরগানাইজার থেকে শুরু করে মিউজিক কোম্পানি 
ও অগুনতি শ্রোতার সঙ্গে। 

আমাদের স্টলে ছিল আরও একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার। আমাদের 
ক্থ্যা ভিডিও ”। আমাদেরই বন্ধু অভিজিৎ বিভিন্ন ফিল্মের টুকরো 
টাকরা দিয়ে জোড়াতার্লি লাগিয়ে বানিয়ে ফেলেছিল একটা গোটা ফিল্ম। 
এই ফিল্মের ছিল একটা জম্পেশ স্টোরিলাইনও। আর গোটা ছবিটার 
মধ্যেই জায়গায় জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হতো 'ক্যাকটাস'এর গান। যে 
কোনও অডিও-ভিস্যুয়াল জিনিষ সাধারণত খুব ক্রাউড-পুলার হয়। 
তাই মানুষ আমাদের স্টলে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। ফিল্ম দেখতে ও গান 
শুনতে। 


স্বজনপোষণ যা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে পড়েছে সেটা শিল্পী নিবচিনে কম হলে, শ্রোতাদের ওপর অবিচার হবে কম, আর এমন মেলা 


১৯৯৮এ আরেকটা বাংলা ব্যান্ড 'অভিলাধা” 'প্রাণমেলা" বলে একটা 
অলটারনেটিভ মঞ্চ তৈরি করেছিল ঠিক গানমেলা প্রাঙ্গণের পাশেই। 
আমরাও 'প্রাণমেলা'তে অংশ নিয়েছিলাম। মনে আছে “এনডিটিভি” 
এই অনুষ্ঠানটির খুব ওয়াইড কভারেজ করেছিল। “অভিলাষা” চেয়েছিল 
মূলঙ্রোতের বাংলা গানের বাইরে বেরিয়ে বাংলা ব্যান্ডের প্রচার করতে। 
আমাদের মনে হয়েছিল গানমেলার মঞ্চ থেকেই বাংলা ব্যান্ডের 
মুভমেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। নতুন প্রতিভা, ব্যতিক্রমী সঙ্গীত 
বা হারিয়ে যাওয়া সুর এসবকে যেমন গানমেলা প্রচারের আলোয় নিয়ে 
আসে তেমনি বাংলা ব্যান্ডের ওপর গানমেলা মঞ্চে যে আর্কলাইট পড়বে 
তাতে বাংলা ব্যান্ডও নিঃসন্দেহে অনেকটা মাইলেজ পাবে। 

গত দু'বছরই গানমেলায় অনুষ্ঠান করার জন্য আমন্ত্রিত ছিল 
ক্যাকটাস'। ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের গানমেলায় একটা নির্দিষ্ট দিন 
(রবিবারের সকালবেলা) ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র ব্যান্ডের 
গানের জন্য। ১৯৯৯এ ব্যান্ডের গানের অনুষ্ঠানটা হয়েছিল শিশির 
মঞ্চে। পারফর্ম করেছিল চারটে ব্যান্ড। গত বছর আরও বেশি সংখ্যক 
দল অনুষ্ঠান করে রবীন্দ্রসদনে। আমরা জোর দিয়ে একটা কথা বলতে 
পারি যে বাংলা গানের খ্যাতনামা শিল্পীদের পাশাপাশি একমাত্র এই 
ব্যান্ডের অনুষ্ঠানই ক্রাউডপুলার হিসেবে প্রমাণিত। 


রূপঙ্কর 


'মঞ্চে গানের আসর, মুক্তমঞ্চে গাছের নীচে বসে গান শোনা গোটা 
ব্যাপারটাই দারুণ। বহু নবীন শিল্পী স্টেজ পান এই গান মেলায়, এটাও 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অবিশ্যি শিল্পী নির্বাচন প্রক্রিয়া বা মান নির্ধারণটা 
কিভাবে হয় জানিনা আমি, শিল্পীতালিকা থেকে সেটা বোঝাও যায়না। 
আমি নিজে দু'বছর মেলায় গেয়েছি, যখন গাইতাম না তখনও মেলায় 
গেছি, বেশ এক্সাইটিং লেগেছে। এবারও হয়তো গান গাওয়া এবং মেলায় 
মেলামেশা দুটোই হবে। সঙ্গীত মেলায় লোকমঞ্চ ব্যাপারটা বিশেষভাবে 
আগ্রহী হওয়ার মত। ওখানে গ্রামবাংলার শিল্পীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির 
সুযোগ। মাঝে মাঝে বেশ চমকে দেওয়ার মতো শিল্পীর খোজ মেলে ওই | 
মঞ্চ থেকে। আমার আর একটা ব্যাপার মনে হয়, ব্যান্ড মিউজিকের 
জন্য একটি সকাল নির্দিষ্ট করে বিছিন্ন করে না দিয়ে আধুনিক গানের 
সঙ্গে ব্যান্ড মিউজিকের আইটেম যোগ করলে কেমন হয়? ব্যান্ড তো 
আধুনিক গান, তা আসুক মুলন্রোতে। 


ধারণাই ছিল না। গত কয়েক বছরে সঙ্গীতমেলা বাঙালির কাছে 
উঠেছে আর একটি উৎসব। সঙ্গীতমেলায় গান করবার আনন্দ তো 

মেয়েদের গান শোনার জন্য। তবে এদের মধ্যে কারও কারও 
গান শুনে মনে হয় এরা সুযোগ পেল কি করে? আবার অনেক ছেলে 
্ দুঃখ করে তারা সুযোগ পায়নি। অথচ তাদের গান শুনে মনে 
য়েছে এদের সুযোগ পাওয়া উচিত ছিল। সামনাসামনি বসে অডিশনের 
ব্যবস্থা হলে বোধহয় ভাল হত। জানি না কেমনভাবে শিল্পী চয়ন করা 
হয়। তবে শিল্পী নির্বাচনে আরও একটু নজর দিলে অনেক ভাল ভাল 
শিল্পী সঙ্গীতমেলায় সুযোগ পেতে পারেন এবং সঙ্গীতমেলার মানও বাড়ে। 
সঙ্গীতমেলা প্রত্যাশা বাড়িয়েছে বলেই এসব দাবী উঠছে। 


/ ররর 


ঈগীতমেলা আমার কাছে অসাধারণ এক কর্মযজ্ঞ, যার জন্য পশ্চিমবঙ্গ 

সরকার এবং আযাপসের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। আমার যেমন 
মনে হয় যে এই মেলাটা আরও কিছুদিন আগে শুরু হলে আমিই হয়ত আরও একটু 
উপকৃত হতাম। বিশেষ করে আমরা, যারা শুধুমাত্র নতুন বাংলা গান গাই তাদের 
লাইমলাইটে আনবার জন্য সঙ্গীতমেলার এই মঞ্চগুলো অত্যন্ত উপযোগী হিসেবে 
প্রমাণিত। সব ধরনের শ্রোতাদের জন্য নানা ধরনের গান পরিবেশন করার একটা 
বিরাট উৎসব সঙ্গীতমেলা। আমার মনে হয় এই রকম মেলা কলকাতার বাইরেও 
বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তবে শিল্গী নির্বাচনের ব্যাপারে আরও 
একটু সতর্ক থাকা উচিত। তাতে মেলার সর্বাঙ্গীন গুরুত্ব আরও বাড়বে মনে হয়। 
যদিও আমি খুবই সাধারণ মানের একজন গায়ক তবুও শ্রোতার আসনৈ বসে'আমার 
এটা মনে হয়েছে। বাংলা সঙ্গীতমেলা আরও নতুন শিল্পীকে খুজে আনবে আশা করি 
এবং আমি নিজে মেলায় গান করে অত্যন্ত প্রেরণা পাই। সঙ্গীতমেলা দীর্ঘজীবী হোক। 


হৈমন্তী শুক্লা 


পুরনো দিনের গান এবং শিল্পীদের নিয়ে একটা গান 

করছে। একদিন মজা করে ওকে বলেছিলাম-_কিরে, আমার কথা 
তোর গানে এল না? নচি বলেছিল তুমি আবার পুরনো কি, তুমি তো 
আমাদেব, এদিনের। শুনে ভাল লেগেছিল যে, এই প্রজন্মের শিল্পীরা 
আমাদের, গানে সেকেলে ছাপ লাগায়নি। কিন্তু আসলে হিসেব করতে 
গেলে আমাকে একালের বলা মুশকিল। ষাটের দশককেযদি সুবর্ণযুগ 
ধরা হয় তখন আমি খেয়াল, ঠুমরি, ভজন গাইছি, স্তরে আমার প্রথম 
আধুনিক গানের রেকর্ড বেরোয় 'এ তো কান্না নয়" । বেশ জনপ্রিয় সেই 
রেকর্ডের সময় থেকে হিসেব করলেও একত্রিশ বছর হয়ে গেল, গেয়ে 
চলেছি। বলা যায়, সে যুগের লেজ ছুঁয়ে এ যুগের শিল্পী হয়েছি আমি 
এবং বাংলা গানের পালাবদলটা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। কিভাবে 
পালটে গেল হালচাল, শিল্পী এবং গানবাজনার বৈশিষ্ট্য । 
আমরা গানবাজনায় মন দিয়ে প্রথম কথা জানতাম নিজেকে তৈরি 
করতে হবে, ভাল গান গাইবার যোগ্য করে তুলতে হবে। মনপ্রাণ দিয়ে 
শেখা, রেওয়াজ ছাড়া অন্য কথা ভাবা নিষেধ ছিল। যেবার প্রথম রেকর্ড 
করি তার কিছুদিন আগে আমার গানের রেকর্ড হোক এই মনের ইচ্ছেটা 
বাবার কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলাম। বাবা ভীষণ রেগে গিয়ে 
বলেছিলেন ঠিকমত সুর লাগাতে শেখো, গান গাওয়াটা অতই সোজা? 
সেদিন ভাল লাগেনি কথাটা, আজ বুঝতে পারি বাবার কথাটা কত 
দামি। এই পরিণত বয়সে আসরে হাততালি নিয়ে ফাংশন জমিয়ে বাড়ি 
ফিরে বিছানায় ছটফট করি।গান গেয়ে যে শান্তি, আনন্দ সেটা পাই না। 
মাঝে মাঝে এমন হয় গেয়ে বেশ তৃপ্তি হল। এই তো রেকর্ডের জন্য 
কতখানি সুবিচার করতে পারব গানগুলোর ওপর, এই নিয়ে ভাবনা। 
একটা ভাল গান তৈরি করা বতটা শক্ত, গাওয়াটাও ততটাই কঠিন। 
কিন্তু আজকাল দেখি গান লেখা সুর করা, গাওয়া কি সহজ হয়ে গেছে। 
যে কেউই অনায়াসে যা কিছু করে ফেলছে। 
তাহলে আমারা কি বৃথাই পরিশ্রম করেছি, ভাল গানের জন্য মিছিমিছি 
এত মূল্য দিয়েছিঃ 
এখন অনেক কিছুই সহজ হয়ে গেছে? বিজ্ঞান দূরকে জয় করেছে, 
দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। অনেক কাজই সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু শিল্প 
সৃষ্টির জন্য বোধহয় আজও প্রস্তুতি দরকার, যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীণ 
হওয়ার দরকার । এইখানেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ফারাক হয়ে 
গেছে_ দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণে। 
পুরনো দিনের গান বা “্বর্ণযুগ' মানেই অসাধারণ বা সব শিল্পীই দারুণ 
কুশলি ছিলেন এমন তো নয়। অনেক সাধারণ মানের গান সাধারণ 
মাপের শিল্পীদের কঠেও উতরে গেছে, ট্রেনারের মহিমায়। আস্তরিক 
নিষ্ঠায়, বারবার চেষ্টায়, নিজেকে মেলে দেওয়ার ব্যাকুলতায় গানগুলো 
আতিমধুর হয়েছে। 
আজকের গানে ফাঁক পড়েছে ওই আন্তরিকতার জায়গাটায়, কি গাইছি 
তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ কমে গেছে, গানের 
লিরিক টিউন নিয়ে, গায়কী নিয়ে মাথা ঘামানোর 
বদলে এই সময়ের নতুন শিল্পীরা বরং 
ভিডিও শুটিং-এর ব্যাপারে বেশি 
আগ্রহী। 
ছবিটা কেমনু গোলমেলে লাগে। 
একদিকে যখন দেখছি চটুল 
ফিল্মি-পপ নিয়ে মেতে 
উঠেছে শ্রোতারা বা 
ওরিজিন্যাল গান 


ফেলে লোকে দুর্বল অনুকরণ__রিমেক শুনছে, তখন হতাশ লাগে। 
আবার জলসায় গাইতে গিয়ে দারুণ উৎসাহ পাই। সেদিন একটি 
ভক্তিগীতি'র আসরে গিয়েছিলাম। একটু ভারি চালের টট্লাঙ্গের 
ভক্তিগীতিগাই আমি-_ভাবছিলাম শ্রোতাদের কেমন লাগবে কে জানে? 
একের পর এক গেয়ে গেলাম-_সূঁচ পড়লে শব্দ শোনা যাবে এমন 
নিঃশব্দ পরিবেশে মগ্ন হয়ে শুনলেন শ্রোতারা। 

আসলে ভাল গান দিতে পারলে শ্রোতারা নেবার জন্য উৎসুক আমাদের 
সাহস নেই বলে নতুন কিছু দেবার বদলে গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে 
চলেছি। “জীবনমুখী” নামটা আমার পছন্দ নয়, যে কোনও ভাল গানই 
জীবনমুখী, ফুল, চাঁদ, তারা, প্রেম বিরহ সবই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। 
তবে সুমন বা নচিকেতা প্রমাণ করে দিয়েছেন শ্রোতারা নতুন কিছু চান। 
এই নতুন কিছু করবার তাগিদ যে কোনও শিল্পীর ভেতরেই থাকার 
কথা। আমি নিজের গানে সামর্থ অনুযায়ী নানারকম ত্যাপ্রোচ আনবার 
চেষ্টা করেছি। সেই শৈলেন মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে হেমস্তদা, 
মান্নাদার কম্পোজ করা গান যেমন গেয়েছি, রবিশঙ্কর-আলি আকবর 
খানের সুরে গেয়েছি, গেয়েছি সুমনের গানও সম্প্রতি নতুন প্রজন্মের 
কম্পোজারদের গান গাইছি বেশি পরিমাণে । সময়ের সঙ্গে আঙ্গিক 
পালটে নিলেও, গানের কোয়ালিটি নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারে সর্তক 
থাকবার চেষ্টা করেছি। 

শিল্পীর সংখ্যা, গানের চাহিদা যেভাবে বাড়ছে সেই অনুপাতে ফসল 
ফলছে না। গানমেলায় প্রোগ্রাম দেখলে অবাক হতে হয়, এত শিল্পী? 
আমার মনে হয় বেশির ভাগ শিল্পীই যেন গলা দিয়ে গান করেন, প্রাণ 
থেকে আসে না গানটা। শিল্পীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতার 
ব্যাপারটাও কমে গেছে। নিজের ঢাক পেটানোটা যাচ্ছে বেড়ে। দেখবার 
বা দেখাবার ব্যাপারগুলো যত বাড়বে অন্তরের টানটা তত কমে যাবে। 
আজকের পটভূমিটাই এরকম, এর মধ্যে থেকেই যারা চাইছেন নিজের 
তাগিদে ভাল গান করে যাবার, চেষ্টা করে চলেছেন। তবে নতুন প্রজন্মের 
শিল্পীরা একটু সিরিয়াসলি গানবাজনাটাকে নিলে অবস্থাটা পালটাতে 
পারে। গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলে হতাশ লাগলেও, আসরে গান 
গাইতে গিয়ে বেশ উজ্জীবিত লাগে বাংলা গানের কদর নেই শ্রোতা 
নেই, তবে এত ফাংশানের ডাক পাই কী করে? গান না শুনলে লোকে 
কী পয়সা খরচ করে শিল্পী ডেকে নিয়ে যায়? ফলে আমাদের দায়িত্রসচেতন 
হতে হবে, শ্রোতাদের কী দিচ্ছি ভাবতে হবে। এই দায়বদ্ধতা থেকেই 
ভাল গান জন্মায়। 


স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত 


1 ১৮০০৯০৮১৮ 
এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তর"র যুগ 
পেরিয়ে, পঙ্কজ মল্লিক হিমাংশু দত্ত-কমল দাশগুপ্ত-অজয় ভট্টাচার্য-প্রণব 
রায় প্রমুখ গুণী শিল্পীরা নতুন গানের পথ খুলে দিয়েছেন। সেই পথ 
ধরেই এসেছে আধুনিক গানের স্বর্ণযুগ । পঞ্চাশ-যাটের দশকের হেমস্ত- 
সন্ধ্যা-ধনগ্য়-মানবেন্্রমান্লা দের মতো শিল্পীরা মিলে হৈ হৈ ফেলে 
দিয়েছিলেন বাংলা গানের আসরে । সেই সঙ্গে তবলায় বোলের জাদু 
ফুটিয়েছেন রাধাকান্ত নন্দী। রেডিও-রেকর্ড-ফাংশন মিলে বাংলা গানের 
সে ছিল সত্যিই সোনালী দিন। সেদিন কথা ও সুর রচনায় যেমন পাওয়া 
যেত মৌলিকত্ব, তেমনই ছিল শিল্পীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা। 
সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুবিনয় 
মতো আমার ওপরেও। যা ইচ্ছে পরিবেশন করলে শ্রোতারা তখন 
শুনতেন না__গানটাকে শিল্প করে তোলার মুন্সীয়ানা ছিল ওইসব 
শিল্পীদের স্বভাবে-শিক্ষায়-উপলব্িতে। ফলে সে সময়ের প্রায় সব গানই 
হয়ে উঠতো শ্রুতিমধুর! 

আমরা আজ যতটুকু গাইছি-_সবই তাদের অনুসরণ করে। তারা 
শ্রোতাকে প্রাপ্তির যে উচ্চতায় পৌছে দিতেন সে তুলনায় আমরা পিছিয়ে 
আছি সন্দেহ নেই। 

এরপর থেকে পালটে গেল গানের চরিত্র। কিছুই তো বন্ধ থাকেনি, 
গান লেখা, সুর করা, গাওয়া, সবই হয়েছে, কিন্তু তা কোথাও পৌছে 
দেয়নি_ নতুন কোনও উচ্চতায় বা ব্যঞ্জনায়। 

সে কারণেই অতীতের গানবাজনা 'তাজমহলের' মতো রমণীয় সৌধ 
হয়ে ভেসে থেকেছে আমাদের মনে। 

আধুনিক গানের এই অবক্ষর়ী চালচিত্রের বুকে নতুন জোয়ার নিয়ে 
এলেন সুমন চট্রোপাধ্যায়। বন্ধ্যা জমিতে আবার ফসলের গান শোনা 
গেল। খুলে গেল অনেক দরজা । একদিকে যেমন নচিকেতা, অঞ্জন দত্তরা 
এলেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্ে, অন্যদিকে নতুন অঙ্গীকার নিয়ে এলেন শ্রীকান্ত- 
ইন্দ্নীল। ইন্দ্রাণী সেন আগেই ছিলেন। সব মিলিয়ে অনেককাল বাধে 
আটকে থাকা জলের লকগেটটা যেন খুলে 

দিলেন সুমন। 
& মহীনের ঘোড়াগুলি' অনেক আগে 


এই উদ্যোগটা করেছিল-_কিংবা রঞ্জন প্রসাদ, কিন্তু সেটা সময়ের 
চেয়ে এগিয়ে করা হয়েছিল। সেই ধারার 'রেজারেকশন' ঘটালেন সুমন। 
এই দুটো ধারা_ মেনস্ট্রিম আর হার্ডকোর এদের মধ্যে একটা 
অঘোষিত হলেও লড়াই ছিল, কিন্তু লাভ হল বাংলা গানের। শ্রোতাদের 
ভাল কথা, উপভোগ্য সুরের খিদেটা বেড়ে গেল। বাংলা গানের বাজার 
হল, নতুন শিল্পীদের সংখ্যা বেড়ে গেল। একটা পালাবদল ঘটল। এর 
ওপর এসে পড়ল 'রিমেক' “রিমিক্স” এমন সব তকমা। 
রবীন্দ্রনাথের গান কেউ গাইলে তাকে যদি রিমেক বলা না হয়, 
পঞ্চাশ ষাটের দশকের গানই বা রিমেক হবে কেন। একে বরং “নিউ- 
মেক' বলা যেতে পারে। লতা মঙ্গেশকর যখন 'শ্রদ্ধা্জলি'তে অন্যের 
পুরনো গান গাইলেন, তখন রিমেক বলে তার গুরুত্ব কমানো হল না 
অথচ ্রীকাস্ত-ইন্দ্রনীলের গলায় এলে তাকে রিমেক লেবেল লাগিয়ে 
লঘু করার প্রবণতা দেখা গেছে। 
একটা গান যতবার খুশি গাওয়া যায়, কিন্তু তাতে মূল সুর থেকে 
ক্রমাগত একটু একটু সরে গিয়ে বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। 
বারবার একটা গানই গাইলে তা ত্রমশ জীর্ণ হয়ে পড়ে। এবার সবচেয়ে 
বড় কথা পুরনো গান নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকলে নতুন সৃষ্টির পথে বাধা 
তৈরি হয়। রিমেক মন্দ কিছু নয়, কিন্তু সেটাই হুজুগ হয়ে গেল। হুজুগের 
বাছবিচার থাকে না ফলে সেটা শিল্পের পর্যায়ে রাখা কষ্টকর। 
কিন্তু পুরনো গানের কাছে তো ফিরে কিরে যেতেই হয়। আমি 
ডিপ্রেশন কাটাবার জন্য কিশোরকুমার, আশা ভোসলের গান শুনি। 
দিনে নতুন মাত্রা আনে, প্রেরণা যোগায়। 
নতুন শতাব্দী এসেছে, পুরনো যেমন আছে, সঙ্গেই থাকবে, কিন্তু 
নতুন গানের ধারা যে বেশ জোরালো হবে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমি 
নিজে গান লিখে__সুর দিয়ে সেই অনুভূতির তীব্রতা টের পাচ্ছি। 
উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, পুরনো গান, রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রেরণা নিয়েই ভিন্ন ব্যপ্নায় 
গান বীধছি__আনন্দ হচ্ছে। পাশাপাশি অন্যরা নতুন গান করছেন, 
তাতেও আনন্দ পাচ্ছি, উৎসাহ পাচ্ছি। পাশ্চাত্যের সঙ্গে মেল ঘটিয়ে 
একটা কিছু করার তাগিদ আসছে। ইন্দ্রনীল-শ্রীকান্ত-লোপামুদ্রা-নতুন 
প্রজন্মের অনেকেই রয়েছে এই নতুন গানের মেলায়। 
ই িশ্ষদিলা দুর বল হুর 
। 
তবে সমস্যা নেই এমন নয়, সব কিছু বড় বেশি পরিমাণে তৈরি 
হচ্ছে__বদহজমে ভুগছে শ্রোতারা । গানের এই পরিমাণটা কমানো 
দরকার। 
আর একটা ব্যাপার, যাদের সঙ্গে কম্মিনকালেও গানের কোনও 
সম্পর্ক ছিল না, তারাও হয়ে যাচ্ছে সঙ্গীতশিল্পী। সময় কমে 
যাচ্ছে__বেড়ে যাচ্ছে গান-শিল্পী। ভাবনা-চিস্তা-মান নির্ধারণের 
সুযোগ কমে আসছে। অন্ধ অনুকরণের প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। সহজে 
বাজিমাৎ করবার প্রবণতাটা পেয়ে বসছে। এসব নিয়ে ভাবা দরকার। 
সচেতন থাকতে হবে। 
অতীত গৌরবের, কিন্ত তাকে তো আর ভবিষ্যতে নিয়ে যাওয়া 
যাবে না, তাই ভবিষ্যতের জন্য নতুন গানই চাই। কিছুকালের জন্য 
বাংলা গানের প্রগতি থমকে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অগ্রগতি শুরু 


-*-২_্হয়ে গেছে। নতুন শতকে আরও এগিয়ে যাবে। 


সারেগা নিউজ ব্যুরো 
ছবি -তপন কুমার দাস, অনুষ্টুপ ভট্টাচার্য 


্ 


চি 


দীপাবলী সংখ্যা 'সারেগা'তে মির্চ খাঁর কাহিনী শুনিয়েছিলাম। সারেঙগীয়া 
ওস্তাদ মির্চ খার গল্প আবার পেলাম আল্লাদিয়া খার আত্মজীবনীতে। 
ওঁর নাতি আজিজুদ্দিন খাকে উনি জীবদ্দশায় অনেক তথ্য দিয়ে 
গিয়েছিলেন, সেই ডায়েরি অল্লান দাসপ্ুপ্ত ও উর্মিলা ভির্দিকর ইংরেজিতে 
অনুবাদ করে সঙ্গীতজগতের উপকার করেছেন। দিল্লির মির্চ খা ছিলেন 
তখন ভারতবর্ষের এক নম্বর সারেঙ্গী বাজিয়ে। তিনি হজরত নিজামুদ্দিনের 
দরগায় বসে দিবারাত্র অসাধারণ পরিশ্রম করে স্বপ্নে পীরের আরীবাদ, 
লাভ করেছিলেন। রেয়াজ করে করে ওঁর বাঁ হাতের আঙুলগুলি 
বরাবরের মত বেঁকে গিয়েছিল। আল্লাদিয়া খার মতে কিছু রাগ যার 
মধ্যে ওঁ স্মৃতিতে কামোদ নট, ওঁর মত উনি সারেঙ্গী বা৷ গলায় কারও 


ভান 


(৫৯ 


সঙ্গে এক আসরে মিরচ্‌ খা অসাধারণ সঙ্গত করেছিলেন। নাজির খার 
গান শেষ হলে আল্লাদিয়া খাকে বসতে হল মহারাজার হুকুমে। যাই 
গান, মিরচ খা হুবহু তাই ছেপে দেয় সারেঙ্গীতে, জটিল ফিকৃরা ফিরৎ 
সবই তার কাছে জল ভাত। অবশেষে এমনই একটি জটিল ওজনদার 
গমক তান মারলেন আল্লাদিয়া খা যে মির্চ খা সারেঙ্গী নামিয়ে রাখলেন 
এবং মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন “সরকার, আল্লাদিয়ার সঙ্গে 
সঙ্গত করা আমার কর্ম নয়, এঁর গায়কী এবং তান এতই জোরকস এবং 
পেচিলা যে ঠিক ঠিক সারেঙ্গীতে বার করতে গেলে আমার আঙ্গুল 
(ভেঙে যাবে। নাজির খাঁর মত উস্তাদদের গিলে খেতে পারে মির্চ খা. 
কিন্তু আল্লাদিয়ার ব্যাপার আলাদা, এ ক্ষণজন্মা গায়ক।” 


কাছে শোনেননি। এ রাগটি আল্লাদিয়া খারও বিশেষ পছন্দ ছিল এবঙ.» এ প্রকারের একাধিক গল্প ওঁর স্মৃতিচারণের মাঝে মধ্যে আছেযা 


ওই প্রিয় আগ্রা ঘরানার 'নেবর বাজে রে" কেসরবাইয়ের রেকর্ডে 
একসময়ের বিখ্যাত হয়েছিল। যোধপুরের দরবারে ও্তাদ নাজির খাঁর 


ওঁর বিনয়গুণের পরিচায়ক না হতে পারে কিন্ত উনি যে বয়সকালে 
অসাধারণ গায়ক ছিলেন তাই নর ওঁকে সে যুগেও স্বচ্ছন্দে জিনিয়াস 


চি ২১০৯৬ -০ 


বলা যেতে পারত। শুধু কলাকার নয় ওঁর 
স্থান সঙ্গীতের ইতিহাসে “সিস্টেম বিলডার" 
হিসেবে চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁর সম্পর্কে 
আমার শ্রদ্ধা ও কৌতুহল অসীম, কারণ একটি 


আর একটু খোঁজ খবর করতে হবে। 

আল্লাদিয়া খা সাহেবের জন্ম সিপাহী 
বিদ্রোহের দুবছর আগে ১৮৫৫ সালে, মৃত্যু 
একানববই বছর বয়সে ১৯৪৬ সালে। এই 


এবং উনি বলেছেন, আল্লাতালার অশেষ 
কৃপা এর প্রতিটি বন্দিশ ওঁর শেষ দিন পর্যন্ত 
আয়ত্তে ছিল। নিবৃত্তিবুয়া ওর কাছে মাসাধিক 
ধরপদ নয়, খেয়ালের বন্দিশ শুনেছেন, প্রতিদিন 


সম্পূর্ণ নতুন গায়কী তৈরি করে নিজের (বিরাট জীবনে উনি অনেক কিছু পরিবর্তন. সকাল দুপুর বিকেল লাগাতার কোনোটি 

জীবদ্দশায়ই বহু প্রখ্যাত শিষ্য-শিষ্যাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে গেছেন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বিতীয়বার রিপিট করেন নি। আল্লাদিয়া খার 
করে ঘরানার রমরমা দেখে যেতে আর কেউ পরিবর্তনের সঙ্গে পা ফেলে তার গায়কীরও পিতা আহ্মদ খাঁর এত উচ্চস্তরের ধ্রুপদী 

পেরেছেন বলে জানি না। এঁর নামকরা ক্রমবিকাশ ঘটেছে। &রুপদীর ঘরে জন্মে চোদ্দ ছিলেন যে ডাগরদের পূর্বপুরুষ বহ্রাম খা 
শাগীর্দদের মধ্যে পড়েন ভাই হায়দার খাঁ, পুত্র পনের হাজার ধুপদ ধামার ও মনরঙ্গের ঘরের পর্যন্ত আহমদ খা নাম উচ্চারিত হলে কানে 
মন্জি অর্থাৎ বদরুদ্দিন খাঁ, তাঁর শিষ্য মল্লিকার্জন_ খেয়ালের বন্দিশ শিখে উনি প্রথম জীবনে হাত দিতেন। আল্লাদিয়া খা জয়পুরে বহ্রম 
'মনসুর, ছোট ছেলে ভূর্জি বা শামসুদ্দিন খাঁ, _ খেয়াল বিশেষ গাইতেন না, যুগবাহিত ধ্রপদ- খাঁকে যখন দেখেন তখন তার বয়স প্রায় 

ভাইপো নথ্থন, নাতি আজিজুদ্দিন, প্রবাদপুরুষ ধামার গায়ক হিসেবেই উনি খ্যাতি অর্জন পঁচানব্বই হবে এবং তখন তিনি চোখেও দেখতে 
হিন্দু গায়ক ভাঙ্কররাও বাখলে, তানিবাই 'করেন। আমার ধারণা ছিল সে সময়ে খেয়াল পান না। আল্লাদিয়া খাকে বহ্রম খা বলেন 
ঘোরপাড়ে, লকষ্মীবাই যাদব, কেসরবাই, “তোমার বাবাকে একদিন শুদ্ধ সারং এর 
কিশোরী আমুনকরের মা মোঘুবাই কুদদিকর, ধুপদ শোনাতে বলেছিলাম। উনি একটির 
লীলাবাই শিরগাওকর, বামনরাও এঁর নাকি পঁচিশ হাজার বন্দিশ মনে পর একটি ্রপদ গেয়ে গেলেন এ রাগে 
সাদোলিকর, শঙ্কররাও এবং তাঁর ভাইপো সন্ধ্যা ছটা অবধি। শেষ অবধি আমিই 

লক, ছিল যা নাকি আহমদ খার কাছে বল্লাম অব খতম করো ভাই নমাজকা 
জারিওয়ালা এবং গুলুভাই জসদনওয়ালা। থেকে পাওয়া । কী করে তা এক জন্মে বখ্ত হো গয়া। অন্তফ উল্লা! তোমার 

এই জয়পুর গায়কীর মত সুর ও লয়ের সম্ভব হয় .. বাপের মত বিদ্বান গায়ক খুঁজে পাওয়া 
(তোল নয়, লয়) অপূর্ব মেলবন্ধন এবং ১ ভার।” বহ্রাম খা আহমদ খার সঙ্গে দেখা 
চিত্রবিচিত্র জড়োয়া তানের খেলা আর; হলেই সাঙ্গীতিক আলোচনা ও আড্ডায় 
কোনো ঘরানার, গায়কীতে আমি পাইনি এমন উনি একেবারেই গাইতেন না, এখন দেখছি তা মেতে যেতেন। একবার বরারী তোউ়ীর রূপ 
'কিআমি যে দু ঘ্বরানার গোলাম সেই প্রাচীন. ঠিক নয়। বড়ে মুবারক আলি খাঁ সাহেবের... নিয়ে দুজনের তুমুল তর্ক হয়॥ শেষ অবধি 

গোয়ালিয়র ও আগ্রাতেও নয়। এই গায়কীতে  প্রভাবই ওঁকে খেয়ালের পথে নিয়ে যায়। বহ্রাম খা আহ্মদ খাঁর ঘরানার মতের পেছনে 
তালের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি না দিলেও মধ্য _ আল্লাদিয়া খর পিতার নাম.আহ্মদ খাঁ,উনি - যেযুক্তি তা মেনে 'বিরহন বাবরি বেগী সুধ 
'বিলদ্দিত লয়ে ধল্পদী গান্তী্য আছে, তানও. রাজস্থানের একটি ছোট রিয়াসৎ অর্থাৎ নেটিভ লেও পিয়ারে' এই ্রপদটি শিখে আসরে 

ছন্দপ্রধান জোর.পড়ে সেখানে মাত্রার ওপর (স্টট উনিয়ারায়, মহারাজ ফতে সিং-এর গাইতেন। 

আর গোয়ালিয়র আগ্রার মত.এ গায়কী বন্দিশকে সভাগায়ক ছিলেন। পরে উনি টহ্কের রাজসভায় আল্লাদিয়া খা বহ্রম খাঁকে বাল্যবয়সে 
আলিঙ্গন করে চলে। এ গায়কীর বিশ্লেষণ (যোগদান,করেন। আল্লাদিয়া খার যখন বয়স দেখেন কিন্তু আশ্চর্যের রিষয় ঘগগে খুদা 

করতে গেলে যে এর সৃষ্টিকর্তা একজন বড় বছর তের কি চোদ্দ, আহ্মদ খা আশি বছর বখ্‌শের নাম করলেও আলাদা করে কিছু 

মাপের ধুপদী সে সন্দেহ থাকে না, কারণ বয়সে দেহ রাখলেন। আল্লাদিয়া খার পুরোপুরি লেখেননি, কারণ খুদা বখ্শও বহুদিন, প্রায়: 
উপরোক্ত রৈশিষ্ট্যগুলি ধ্রুপদ থেকেই আহরণ শিক্ষা কাকা জাহাঙ্গীর খার কাছে। ভাইপোর  একানব্বই বছর বেঁচেছিলেন এবং এ জয়পুরের, 


করা।তরে এ গায়কী তান প্রধান এবং আল্লাদিয়া 
খা প্ুগদী হিসেবে নাম করে কি ভাবে তানের 
প্রতি আকৃষ্ট হলেন তা জানতে গেলে আমাদের 


মতে ইনি বিরাট ধ্রুপদী ছিলেন, আর গলায় 
এমনই এর তাসীর বা প্রভাবগুণ ছিল প্রতিটি 
স্কর যেন চক্ষের সামনে এসে দীঁড়াত। তদুপরি 
এর নাকি পচিশ হাজার বন্দিশ মনে ছিল যা 
নারি'আহ্মদ খাঁর কাছে থেকে পাওয়া। কী 
করে তা এক জন্মে সম্ভব হয় ভেরেপ্রাইনা। 
আললাদিয়া খা-এর অর্ধেক হাফিলরুরেছিলেন 


সভাগায়ক ছিলেন। ইনিই আগ্রা ঘরানার উত্তাদ 
হওয়া, সত্তেও গোয়ালিয়রের নথ্থন গীর 
বখুশের কীছে চোদ্দ বছর তালিম নেন 
খেয়ালের। গলা এঁর এতইকর্কশ ছিল বে সবাই 
ওঁকে ঘুগুগে বলে ডাকত। উত্তাদখানার ও 
বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা বিদ্রুপ সহ্য না করতে পেরে 
একদিন পুটুলি, বেঁধে ডাকাতের জঙ্গল বেহড় 


হাজির হন। যখন ফিরে এলেন তখন খুদা 
বখ্‌শের গান শুনে আগ্রার ও্তাদরা অবাক। 
এ মানুষটার গলা এত মধুর ও সুরেলা হল 
কোথা থেকে? এতই সুরেলা ও তাসীর যে 
বিয়ে শাদিতে খুদা বখ্শকে গাইতে দেওয়া হত 
না, কারণ চোখের জল ফেলা অমঙ্গলের লক্ষণ 
আর খুদা বখুশের গান শুনলে শ্রোতারা এতই 
অভিভূত হয়ে পড়তেন যে চোখের জল 
সামলাতে পারতেন না। ইনি যখন জয়পুরে 
সভাগায়ক হয়ে যান তখন জয়পুরের 
গুঞ্জনখানায় বিরাট বিরাট উস্তাদদের ভীড়, 
দুল্হে খার ছেলে হায়দর বখ্শ্‌, তার ভাই 
করিম বখ্শ্‌, মিএ মনরঙ্গের পৌত্র মোহম্মদ 
আলি খাঁ, স্বয়ং বহ্রম খাঁ, মিঞা তানসেনের 
কন্যার বংশধর ইম্রৎ সেনজি, রেওয়ার 
বড়ে মহম্মদ আলি খার জারজ সন্তান বড়ে 
মুবারক খা অর্থাৎ কব্বাল বঙ্চেতরাতৃদবয 
মখ্খন খা ও শক্কর খার গৌত্র, বড়ে 
রজব আলি খা (ইনি মহারাজ রামসিংজীর 
সভার দু নম্বর উস্তাদ, কিরানা ঘরানার 
তানাইয়াৎ রজব আলি নন) তার ভাই 
খয়রাত আলি খাঁ ইত্যাদি। খুদা বখ্শ এই. 
সভায় যোগ দেওয়ার কিছু দিনের মধোই তার 
এমনই সুখ্যাতি হয় যে সবাই একবাক্যে ইলম 
অর্থাৎ বিদ্যার দিক দিয়ে বহ্রম খা যদি সবচেয়ে 
আগে হন তো শান্ত্ীয় সৌন্দর্ধ্য আর সুরেলা 
কণ্ঠের মাধুর্যের দিক দিয়ে ঘগ্গে খুদা বখ্শের 
্রতিদন্্ী কেউ নেই হিন্দুস্থানে। 

আল্লাদিয়া খাঁর বাল্যকালে দেখা লিস্টিতে 
খুদা বখ্‌শের বিশেষ উল্লেখ না থাকা আরও 
আশ্চর্যজনক এই কারণে আল্লাদিয়ার কাধে 
তার পরিবারের বাইরে প্রথম উস্তাদ যিনি 
তানপুরা রাখেন তিনি মুনশি গুলাম হুসেন, 
খুদা বখ্‌শের শিষ্য। সে দিক দিয়ে দেখলে 
আল্লাদিয়া খার দাদা গুরু ঘগৃগে খুদা বখ্শ। 

আগ্রা ঘরানার সুগায়িকা ললিতরাওর 
স্বামী জয়বস্ত রাও তার “সজন পিয়া" নামে 
তার স্ত্রীর গুরু উত্তাদ খাদিম হুসেন খাঁর 
জীবনীতে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন। উস্তাদ আল্লাদিয়া খা বন্ধের বাবুলনাথ 


এলাকায় যখন এই পরিবারের আতিথ্য 
গ্রহণ করেন তখন খাদিম হুসেনের বয়স অল্গ। 
তিনি একদিন আল্লাদিয়া খাকে আবদার করে 
বলেন “দাদাজী আপনার ইল্মের, আপনার 
বিদ্যার সামান্য অংশ একটু দিন, আমি ধন্য 
হয়ে যাব।” শোনামাত্র আল্লাদিয়া খা দাঁড়িয়ে 
উঠে দু কানে হাত দিয়ে বিড়বিড় করে কী সব 
বলতে লাগলেন, তারপর বললেন “দাদা, 

আমার যা কিছু আছে তোমারই তো সব, তোমার 
(তো হক্‌ আছে। তুমি নেবে না তো কে নেবেঃ 
রকমসকম দেখে খাদিম হুসেন গেলেন ঘাবড়ে। 
যদি ভুলে কোনো নাজায়েজ কথা বলে থাকি, 


পাতায় তেমনি ওঁরা মাথার টুপি 


এক্সচেঞ্জ করে “টোপি বদল ভাই” 


হয়েছিলেন। 


(তো আপনি রাগ করবেন না।” না বেটা”, 
'আল্লাদিয়া খা বললেন “সত্যি সত্যিই, তোমার 
হুক আছে। আমাকে বাল্যকালে যিনি আমার 
তিনি তোমারই প্রপিতামহের ছোট ভাই, মুনশী 
গুলাম হুসেন, আগ্রার খুদা বখৃশের শাগীরদ্‌। 
এই বলে তিনি খাদিম হুসেনকে একাধিক রাগ 
ও বন্দিশের তালিম দেন। খ। সাহেবের 
সাকরেদরাও আগ্রা ঘরানার তালিম নিতে দ্বিধা 
বোধ করেননি। যথা কেসরবাই ভাস্কর বুয়ার 
কাছে, মোঘুবাই বিলায়েৎ হসেনের কাছে, 
'কিশোরি আমোনকর খাদিম হুসেনের ভাই 
আনওয়ার হুসেনের কাছে। 

'আগ্রার সিলসিলা ঞ্রপদ-ধামারের। খুদা 
বধ্ণ্ই প্রথম খেয়ালের আমদানী করেন আগ্রায়, 
যদিও আগ্রা ঘরানার বুজুর্গরা এই সর্বজনগ্রাহা 
এতিহাসিক তথ্যের সমর্থন করেন না। তাদের 


জল 


কি ঝনকার' ঘগৃগে খুদা বখুশের পিতা 
কইয়ুম খা বা সরসরঙ্গের রচনা। এঁর ভাই 
দয়াম খা নৌহার বা শ্যামরঙ্গ, (মতান্তরে ভাই 
নয় পিতা)বির্জ কা মহলারের রচনা “আয়ে 
বদরা কারে কারে', এর অন্তরায় রয়েছে 
'আয়সে সময় শ্যামরঙ্গ পি কি ইয়াদ মোহে, 
তড়পায়ে।' শেষোক্ত গানটি উত্তাদ খাদিম হুসেন 
খার মুখে আমার শোনা কোমল গান্ধার যুক্ত 
মেঘমল্লারে ম মরে সা, সা রে মামুখড়া দিয়ে 
শুরু ও শেষ হয়। এই দুটি রচনাই আমার, 
মতে, হয় ধ্ুপদ পরে ভেঙে খেয়াল হয়েছে, 
নতুবা সরসরঙ্গ ও শ্যামরঙ্গের তখল্লুস 
্রক্ষিপ্ত। আরও বলি ছায়ানটের 'নেবর 
কি ঝনকার' আগ্রা ও গোয়ালিয়র ঘরে 
পৃথক ভাবে গাওয়া হয়। দু ঘরেরই 
ছিটেফৌটা তালিম আমি পেয়েছি এবং 
গোয়ালিয়রের ভার্সানটি আমি গেয়ে থাকি। 
আমার মতে ওটি আরও সুন্দর রচনা এবং 
ছায়ানট রাগের দু তিনটি অপ্রচলিত ফেজ তার 
মধ্যে পাওয়া যায়। 
খুদা বখশের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে যদি 
না, উল্লেখ করা হয় যে ডাগরদের পূর্বপুরুষ 
বহরাম খাঞুপদীয়ার সঙ্গে ওর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 
'ছিল। মেয়েরা যেমন আমাদের দেশে সই পাতায় 
তেমনি ওঁরা মাথার টুপি এক্সচেঞ্জ করে 'টোপি 
বদল ভাই' হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে 
ভাতখণডেজীর দ্বারা আয়োর্জিত প্রথম গ্রযাণ্ড 
কনফারেন্সে মইনুদ্দিন আমিনুদদিন খা ডাগর 
্রাতৃদ্ধয়ের প্রপিতামহ উত্তাদ আল্লাবন্দে খী 
তার বড় ভাই জাকিরুদ্দিন খাকে নিয়ে ধর্পদের 
আলাপ করতে করতে বলেন “এ সিলসিলা 
পর আর থাকবেও না।” চক্লিশ বছরের 
নওজোয়ান ফৈয়াজ খাঁ এ কথা শুনে পরের 
'দিন সওয়া ঘন্টা দরবারী কানাড়ার এমনই 
আলাপ করেন যে ভাতখণ্ডেজীর মতে তার 


পাশে জাকিরুদ্দিন আল্লাবন্দের আলাপও 
ললান হয়ে যায়। সেদিন ফৈয়াজ খা আলাপের 
পর প্র্পদ ধামার ও পরিশেষে খেয়াল 
গেয়েছিলেন। তার গান শেষ হওয়ার পর 


পুরিয়া রাগ আগ্রা ঘরানার প্রিয় রাগ কিন্তু 
নথ্থন খা হাতজোড় করে বললেন “মহারাজা 
গোশতাখি মাফ করে অন্য কোনো রাগ গাইবার 
হুকুম দিন। এ সভায় নিমস্ত্রিত উত্তাদ ইমদাদ 


আল্লাবন্দে খী স্টেজের ওপর উঠে ফৈয়াজ _ খাঁ এসেছেন, তারই কাছে পুরিয়া রাগ শোনা 
খাঁকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন “আমি যখন উচিত পুরিয়া রাগকে উপর ইমদাদ খাঁকা 
বলছিলাম আমাদের খানদানের বাইরে এ মোহর লগ চুকা।” 
আলাপের সিলসিলা নেই তখন আমি তোমার নথ্থন খাও মহারাজার প্রিয় গায়ক 
কথা ভেবেই বলেছিলাম, তোমার দাদা গুরু _ ছিলেন। তৎকালীন প্রথামত বাঁ পায়ে মহারাজার 
'ঘগ্গে খুদা বশ আর বহরম খা তো টোপি দেওয়া মণিমুক্ত বসানো সোনার মল পরে 
বদল ভাই ছিলেন, মায়ের পেটের ভাইয়ের. সভায় বসতে হত সভাগায়ককে। নথ্থন খা 
চেয়েও অস্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ তাদের সম্পর্ক “তুম _ সৌখীন খাওয়া দাওয়া পছন্দ করতেন এবং 
তো হমারেই হো।” খাওয়ার চেয়ে দাওয়া বেশী। একবার সভায় 
দোস্ত বিলায়েতের বাবা সেতারী এনায়েৎ এ সভায় নিমন্্রিত উত্তাদ ইমদাদ 
খাঁ আসর মাৎ করেছিলেন 'দুর্গা', রাগ ৬ 
বাজিয়ে বহউ্াদের সপ্াবযাপীরকম খাঁ এসেছেন, তারই কাছে 
্রিরিকমের ০৮ পুরিয়া রাগ শোনা উচিত 
যুবক এনায়েৎ খার বারি যখন এল তখন 
সেতার ধরে উনি শুধু একবার রাগের পুরিয়া রাগকে উপর ইমদাদ খীকা 
আরোহী অবরোহী বাজালেন সা ধরে মূপ মোহর লগ চুকা।” 
ধা; সা ধাপা মরে ধসা। প্রতিটি স্ট্রোকের 
পেছনে এমনই সাচ্চাই, এমনই সুরেলা হাত গাইতে বসেছেন, বী পায়ে চুড়িদার পাজামার 
এমনই তাসীর, এমনই প্রভাবগুণ,যে সারা ওপর মল নেই দেখে মহারাজ প্রশ্ন করলেন 
কনফারেন্সের শ্রোতারা হায় হায় করে উঠল। নথ্থন খাকে। খাঁ সাহেব হাতজোড় করে 
'বিলায়েৎ খাও আমাকে বহুকাল পূর্বে বলেন বললেন “হুজুর গোশ্তাখির জন্য মাফি চাইছি, 
(যে এত রেয়াজ করেও আমার হাত দিয়ে আমার কি করব সরকার উয়ো তো পেট মে চলা 
বাবার স্ট্রোকের সাচ্চাই আমি. হাসিল করতে গয়া” মহারাজমুদু হেসে নতুন মল গড়াবার 
পারিনি” কথাটা শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয়... আদেশ দিলেন। 
(বিশেষ করে আমাদের কানে, যারা বিলায়েখকে নথ্থন খী:ও আল্লাদিয়া খাঁ অন্তরঙ্গ বন্ধ 
পিক ফর্মে শুনেছি। এবং পরস্পরের শুণগ্রাহী ছিলেন। একবার 
এনায়েৎ খা যেমন ফৈয়াজ খাঁর বন্ধু ছিলেন... বোস্বাইয়ের কলবাদেবীতেসহস্ওয়ান ঘরানার 
(তেমনই ইয়ুনুসের ঠাকুরদাদা ভাক্করবুয়ার গুরু ওস্তাদ হায়দার খাঁর গান হচ্ছিল। ইনি আমার 
আগ্রা ঘরানার নথ্থন খাঁ এনায়েৎ খার পিতা দুনম্বর গুরু পদ্মভূষণ উত্তাদ মুশতাক হুসেন 
ইমদাদ খাঁর বন্ধু এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। একবার খাঁর প্রথম শ্বশুর এবং উস্তাদ নিসার হুসেন 
মহীশুরে প্রধান সভাগায়ক উস্তাদ নথ্থন খাকে খাঁর ঠাকুরদাদা। উনি গাইছিলেন জয়ৎকল্যাণ। 
চি আসরে আল্লাদিয়া খাকে উপস্থিত হতে দেখে 
জিন সস উনি ওর ঘরের সেই বন্দিশের অস্তরটি চেপে 


শুধু আস্থায়ী গেয়ে থেমে গেলেন। আল্লাদিয়া 
খাঁ উচ্চন্বরে বললেন-*জনাব এ রাগ তো পুরো 


গাওয়া হল না অন্তরা বাদ দিয়ে, থামছেন 
কেন? এ অন্তরা আমার জানা আছে।” এই 
বলে উনি অন্তরা গেয়ে শুনিয়ে দিলেন। সে 
দিনের ম্যহফিলের শেষে হায়দার খাঁ নথ্থন 
খাঁকে জিজ্ঞেস করলেন “কে এই আল্লাদিয়া, 
কোন ঘরের উত্তাদের বাচ্ছা, গায় কি রকম?” 
নথ্থন খা শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন 
“আপ কহ্‌ কিয়া রহে হায়, আপকো মালুম 
নহী আল্লাদিয়া খা কৌন হ্যায়? ইনকা নাম 
লেনেকে পহলে গুলাব জলসে কুল্লা কর 
লিজিয়ে, ইয়ে মামুলী ইনসান নহী হ্যায়, হম 
আপ তো ইনকে নাম লেনেকে কাবিল নেহী।” 
স্বয়ং নথ্থন খার মুখে এ ধরণের কথা শুনেও 
হায়দর খাঁর বিশ্বাস হয়নি। আল্লাদিয়া খার 
গান শুনে উনি নথ্থন খাকে বলেন “মান 
গয়ে ভাই।” পরে দুজনেরই ভাব হয়ে 
যায়। হায়দর খারও আল্লাদিয়া খার মত 
বন্দিশ রচনা করার সখ ছিল, পরস্পরকে 
শুনিয়ে ওরা আনন্দ পেতেন। 
তৎকালীন উত্তাদরা দুপ্রকারের ছিলেন। 
এক দল পণ্ডিত ও মৌলানা প্রকৃতির, 
তবায়েফদের সংসর্গ করা ও মদ্যপান 
হারাম বলে বিবেচনা করতেন। অন্য দল 
তবায়েফদের তালিম দিতেন এবং তাদের 
রোজগারের পয়সায় একটু আধটু ফুর্তি করতেন, 
'দিশি ও বিলিতি উভয় প্রকারই তাদের চলত। 
আমার দেখা আমার দু ও তিন নম্বর গুরু 
সহস্ওয়ানের মুশ্তাক হুসেন খা ও আগ্রা, 
ঘরানার আতা হুসেন খাঁ প্রথমোক্ত শ্রেনীতে 
'বিলায়েৎ হুসেন খা, তসদ্দুক হুসেন খা ও খাদিম 
হুসেন খা। উত্তাদ ফৈয়াজ খাঁ শাহী মেজাজের 
মানুষ ছিলেন, স্কচ ছাড়া কিছুষ্ঁতেন না। রোজ 
সন্ধ্যায় একটি বোতল খোলা হত। খা সাহেব 
সারা সন্ধ্যায় অর্থাৎ ঘন্টা চার পাঁচ ধরে চার 
পাচটি ছোট পেগ খেতেন, বাকি বোতলের 
সদ্াবহার করতেন অতিথি অভ্যাগতদের এবং 
দু একজন চেলা চামুন্ডা যাদের মধ্যে লখনউ- 
এর ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ইংরেজি লেকচারার 
এস কে চৌবে ছিলেন যাঁর ওপর খাঁ সাহেবের 


বিশেষ নেকনজর ছিল । ইনি ম্যারিস কলেজের 
পাশ করা সঙ্গীত বিশারদ হলেও ভাতখণ্ডেজী 


খাকে দিয়ে গেল। সে রাতের গান শুনে 
সবাই ধন্য ধন্য করল। মহারাজও প্রচুর আহলাদ 


ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের আদ্যশ্াদ্ধ সম্পন্ন করলেন। আল্লাদিয়া খারও মান ইজ্জত বাঁচল। 
না করে গেলাস ছুঁতেন না। খা সাহেব অবশ্য ইদানীংকালে পণ্ডিত ভীমসেন যোনীর জীবনে ্ রি 
এ প্রকারের কটুক্তি বা সমালোচনায় যোগ  এইপ্রকার ঘটনা যে বিরল নয় সে অনেকেই মহম্মদ খাঁর স্কন্ধে ভর দিয়ে খা সাহেব 
দেওয়া দূরের কথা, দত্তুরমত অপছন্দ করতেন। জানেন। এখন অবশ্য তিনি বৃদ্ধাবস্থায় শুধু চা টলতে টলতে রাজ দরবারে হাজির হলেন। 
আগ্রা ঘরানার পুরোনো কালের উত্তাদদের পান করেন তাতে তার গানের মেজাজে কোনো গানও হোলো সেই রকম। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, 
মধ্যে নথ্থন খা নাম করা শরাবি ছিলেন। পরিবর্তন ঘটেনি। বরঞ্চ দেখছি গান আরও সুর লাগছে না, আস্থায়ী ভুলে যাচ্ছেন, 
আল্লাদিয়া খার উদ্যোগে নথ্থন খা জমছে। কেলেঙ্কারীর একশেষ। পরের দিন রাজ দরবার 
কোল্হাপুরের দরবারে একবার গান করতে এধরণের ঘটনা ইতিপূর্বেও নথ্থন খার থেকে আ্যাসিসেেন্ট খাজাধ্রী এসে দুহাজার 
আসেন মহীশুর থেকে। সন্ধ্যাবেলা উনি যথারীতি জীবনে ঘটেছিল। ওঁর মহীশূরের মহারাজার টাকার একটি থলি ধরিয়ে দিয়ে জানালেন 
গোলাপী নেশার আমেজে ছিলেন কিন্তু যখন সভাগায়ক হওয়ার পেছনেও একই গল্প শোনা মহারাজা বলেছেন খাঁ সাহেবের আর তার 
গান করতে বসেছেন তখন তার তুরীয় অবস্থা। যায়। মহারাজার আমন্ত্রণে বোস্বাই থেকে লম্বা রাজ্যে থাকার প্রয়োজন নেই, উনি বোম্বাই 
অত বড়উত্তাদ তার কেলেঙ্কারী দেখে দরবার ফিরে যেতে পারেন। খা সাহেব ভাঙ্করকে 
সবাই থ। কি গাইবার চেষ্টা করছেন আর পরের দিন রাজ দরবার থেকে ডেকে জিভ্রেস করলেন “কি হয়েছে বল 
গলাদিয়ে কি বের হচ্ছে এদুয়ের কোনো ত্যাসিস্টেন্ট খাজাঞ্চী এসে দুহাজার তো, আমার মনে আছে আমি দরবারে 
সম্পর্ক নেই। শাহু মহারাজ আল্লাদিয়া টাকার ধরিয়ে বসে কামোদ রাগের আলাপ ধরেছিলাম 
খাকে প্রশ্ন করলেন “খা সাহেব ইনি কি র একটি থলি ধরিয়ে দিয়ে আর কিছুই মনে করতে পারছি না। এও 
সেই ব্যক্তি, সেই ওস্তাদ নথ্থন খাঁযার জানালেন মহারাজা বলেছেন খাঁ খেয়াল নেই কিকরে এই ধরমশালায় 
তারিফে আপনি পঞ্সুখ+" আল্াদিয়া. সাহেবের আর তীর রাজ্যে থাকার ফিরেছি মারটা এক বেশী য়ে গিয়েছিল 
খাঁকিআর করেন, আম্তা আম্তা করে বোধ হচ্ছে?” ভাঙ্কর চুপ করে মাথা নীচু 
বললেন “মহারাজ একে এঁর শরীর খারাপ প্রয়োজন নেই, করে দাড়িয়ে, কি আর জবাব দেবেন£ 
তায় লম্বা সফর করে এসেছেন, এঁকে দিন. সফর করে সন্ধায় এসে মহীশুরে পৌছন নথ্থন কারও মুখে কথা সরছে না। খানিকক্ষণ পর 
দুয়েক আরাম করতে দেওয়া উচিত ছিল।  খাঁ,সঙ্গে পরিবারাদি এবং ভক্তশিষ্য ভাঙ্কররাও  খবী সাহেব বললেন “ঠিক আছে, আপনি টাকা 
আপনি দিন দু্তিন পরে ম্যহফিল ডাকুন,  বাখ্লে। পৌছেই শরীরের ক্লান্তি দূর করার _ ফেরৎ নিয়ে যান আর মহারাজকে তার গুলাম 
নথ্থন খাঁ আগ্রা ঘরানার নামী উত্তাদ, তার. জন্য খাঁ সাহেব বোতল নিয়ে বসে পড়লেন নথ্থন খর তরফ থেকে জানাবেন গতকাল 
গান শুনে আপনি আনন্দ পাবেন এআমি ইতিমধ্যে ডাক এসে গেছে দরবার থেকে। খা লম্বা সফর ও প্রবল জুরের প্রকোপে আমি 
নিশ্চিত বলছি।” অতঃপর তৃতীয় দিন'আবার সাহের বলে পাঠালেন লম্বা সফরের পরআজ গান করতে পারিনি, আজ যদি আমাকে ক্ষমা 
দরবারে আসর বসবে, সন্ধ্যাবেলা নথ্থন খা মহারাজার হুকুম তালিম করতেতিনি অপারগ, _ করে পুনরায় মাহফিলে বসবার সুযোগ দেন 
বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন পরের দিন উনি মহারাজার তলবের ইজ্জৎ . তো আমি যাতে আমার ঘরানার ঝাণ্ডা উচু 
দেখে আল্লাদিয়া খা বললেন “আজ আপনার - রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। কিয়ৎকাল পরে থাকে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব।” সে দিন 
বাড়ীর বাইরে যাওয়া চলবে না, যদি ভাইসাব আবার লোকজন এসে হাজির, চামরাজ সন্ধ্যায় গান শুনে চামরাজ এতই আনন্দিত 
আপনি আমার কথা না শোনেন তো মনে ওয়াডিয়ার মহীশুররাজ খা সাহেবের অনেক হলেন যে তৎক্ষনাৎ ঘোষণা করলেন আজ 
রাখবেন আমার বাড়ির দরওয়াজা চিরকালের নাম ডাক শুনেছেন, আজই তাঁর গান শোনবার থেকে উত্ভাদ নথ্থন খা তার সভার প্রধান 


জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।” তখনকার মত নথ্থন 
খাঁ চুপ করে গেলেন কিন্তু মহারাজের প্রাসাদে 
গৌছে নথ্থন খা আল্লাদিয়ার হাত ধরে বললেন 
“ভাই এক আধ গেলাসের ব্যবস্থা কর না হলে 
আমি একেবারেই গাইতে পারব না।” আল্লাদিয়া 
খার হুকুমে মেপে গোটা দুই পেগ বেয়ারা নথ্থন 
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জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন, অতএব দয়া 
করে উত্তাদ তসরীফ নিয়ে চলুন খাঁ সাহেবের 
ততক্ষণে গান করা তো দুরের কথা, হাটার মত 
অবস্থা নেই। কিন্তু দু-দুবার দরবার থেকে 

বুলাওয়া এসেছে, অমান্য করা চরম বেয়াদবির 
পর্যায়ে পড়ে। অতএব শিষ্য এবং জোস্ঠ পুত্র 


ইল 


গায়ক। পুরস্কারও দিলেন বিশ হাজার টাকা। 
সেই থেকে মহীশুরে আগ্রা ঘরানার প্রতিষ্ঠা 
অল্লান ছিল যতদিন গদী ছিল মহীশুররাজের। 
উত্তাদ ফৈয়াজ খাও আফতাব্-এ-মৌসিকী 
খেতাব পান এই চামরাজের পুত্রের কাছ থেকেই। 


বোম্বাইয়ে নথ্থন খাঁর শরাবের দোকান 
থেকে বোতল আনার ভার ছিল শিষ্য ভাঙ্কররাও 
বাখলের অর্থাৎ পরবর্তী কালের প্রবাদ পুরুষ 
গায়কভাঙ্করবুয়ার ওপর। একদিন সেই শরাবের 
দোকানের মালিক পার্শী ভদ্রলোকের কৌতুহল 
হল কার জন্য এই ছোকরা রোজ বোতল নিয়ে 
যায়। ভাক্কররাওর কাছে যখন জানলেন যে 
মাল যায় খা সাহেবের জন্য, এই মারাঠি শিষ্ের 
গুরু যিনি পাক্কা গানার প্রসিদ্ধ উস্তাদ, তখন 
একদিন সেই পার্শী দোকানদার নথ্থন খাঁর 
গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নথ্থন 


খাঁকে বলাতে তিনি খুশী হয়ে বললেন “বেশখ্‌। _ একদিন খুদা বধ্শ এক আসরে এমনই 
নিয়ে এস তাকে কালইসম্ধ্যাবেলায়।” পরেরদিন সুর লাগালেন যে অন্যান্য শ্রোতাদের কথা তো 
গান শুনে সেই পার্শী কি বুঝল সেই জানে, 

ওঠবার সময় তিনটি টাকা নজরানা দিয়ে 

গেল। ভাঙ্কররাও তো চটে কাই, বলল, বড়ে মুবারক আলি ক্ষেপে গিয়ে 
“উস্তাদ, আপনার মত হিন্দুস্থানের নমাজের ভঙ্গিতে হ এমনই 
কলাকারকে তিন টাকা নজরানা! আমি 285 হাঁটু গেড়ে 

এর দোকান থেকে আর কোনোদিন সাংঘাতিক এক গমক তান নিলেন 
আপনার বোতল আনবনা তার জন্য তিন 

মাইল হেটে যদি চৌপট্রি অবধি যেতে হয় বৈ ঢারপাহ ভেঙে পড়ল! 
তাও আচ্ছা ।” নথ্থন খা বললেন “হু! 

ব্যাটা আমার অনেক পয়সা খেয়েছে এ ছেড়েই দিচ্ছি, স্বয়ং বহ্রাম খাঁর চোখেও জল 


যাবৎকাল।” তারপর কিয়ৎকাল চুপ থেকে 
মহারাজাদের নজরে যে গানের কিমৎ দশবিশ 
তিন টাকা। নিদেনপক্ষে ব্যাটা একটা বোতল 
তো. দিয়ে যেতে পারত। যাক্‌,! তিনটাকায়: 
তিন-চারদিনের সবজির বাজার হয়ে যাবে। 
কথা হচ্ছিল বহ্রাম খাও ঘগ্গে খুদা 
বখ্শের। এসে পড়লাম নথ্থন খা প্রসঙ্গে যিনি, 
খুদা বথ্‌শের বড় ভাই জুঙ্গু খার নাতি এবং 
খুদা বখশের শিষ্য ও ভাইপো উস্তাদ শের খর 
ছেলে। বহ্রাম খার অভ্যাস ছিল সবসময়ে 
(লোকেদের পেছনে লাগা, বিশেষতঃ টোপি 


বদল ভাইয়ের সঙ্গে তার খুনসুটির গল্প 
একাধিক। ঘুরে ফিরে তিনি বলতেন “ভাই 
খুদা বখ্শ, তোমার আর রীতকা গানা শেখবার 
সুযোগ হল না, এবার আমার কাছে গাণ্ডা 
বাঁধাও তবে যদি কিছু হয়। খেয়াল গান কি 
কোনো গান? যেমন তার কথা তেমনি তার 
অশাস্ত্রীয়স্বরপ্রয়োগ। আর তোমাদের আগ্রা 
ঘরানার প্রপদ ধামার? কোথায় লাগে 
নৌহরবানী আমাদের ডাগরবানী সিলসিলার 
কাছেঃ না তোর ভাই আর গান হোলো না এ 
জন্মে।” 


এসে গেল। গান শেষ হলে মৃদু হেসে ঘগ্গে 
খুদা বধ্শ জিজ্ঞেস করলেন “বহ্রাম ভাই, 
তোমার তো ধারণা এ জন্মে আমার আর গান 
হোল না, তা তুমি চোখে রুমাল দিয়ে বসে 
কেন?” 
শী বললেন “এত খাটলি সারাটা জীরন মেহনৎ 
করলি কিন্তু গান আর তোর দ্বারা হোলো না, 
একত বড় আফশোসের কথা।” 

আল্লাদিয়া খা তার স্মৃতিচারণে তার যুবা 
বয়সের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন 
বড়ে মুবারক আলি খাঁর বাড়ি গেছেন উনি 
আরও দু-একজনের সঙ্গে। গিয়ে দেখেন বহ্রাম 
খাঁ, ঘগ্গে খুদা বখ্শ, মহম্মদ আলি ও খয়রাত 
'আলি খা সবাই বসে মুবারক আলি চারপাইয়ার 
ওপর, অন্যরা পাশেই আর একটি খাটিয়ায়, 
ছেলে ছোকরারা অনতিদূরে দরীর ওপর 


বসলেন। আগেই বলেছি বহ্রাম খার 
ব্যারাম ছিল সকলের পেছনে লাগার, সাধারণতঃ 
ওঁর টোপি বদল ভাই খুদা বখৃশের পেছনেই 
বেশি। এদিন উনি ঘগ্গকে দিয়ে শুরু করে 
খেয়ালিয়াদের নিয়ে পড়লেন, বিশেষতঃ 
গোয়ালিয়রিদের খেয়াল নিয়ে। “এই যে খুদা 
পেয়ে জনানাদের মত গোয়ালিয়রের খেয়াল 
গাইছে এতে সে নিজের আগ্রা ঘরানার নাম 
ডোবাল না তো কি? খেয়ালিয়ারা তো সব 
বেসুরো, গলা দিয়ে ফ্যারফেরে তান করে। 
আর গানের ভাষা কী! ওই মেরে ইয়ে লাগি, 
উই মেরি উও লাগি। এই তো মেয়েলি কথা 
আর গান তোমাদের খেয়ালিয়াদের। “বড়ে 
মুবারক আলি ক্ষেপে গিয়ে মাজের 
ভঙ্গিতে হাটু গেড়ে এমনই সাংঘাতিক এক 
গমক তান নিলেন যে চারপাই ভেঙে 
পড়ল। দড়ির জালে আটকা পড়া খা 
সাহেবকে উদ্ধার করার পর এ আধশোয়া 
অবস্থায় বহ্রাম খাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে 
মুবারক আলি বললেন “হিন্দুস্থানের সব 
তাবড় তাবড় ধ্রপদীয়াদের একঠূঠা করে 
গেলে তাদের মুখে রক্ত উঠে আসবে।” 
তখনকার দিনে হলক ও গমক তানের বড় 
কদর ছিল। আর খেয়াল গাইয়েরাও ছিলেন 
আস্লি ঘি দুধ খাওয়া বিরাট বিরাট 
গৌফজোড়ার মালিক বাঘা বাঘা গাইয়ে। 
গোয়ালিয়র গায়কী তখন জনানাদের এখতিয়ারে 
আসেনি, তাদের আবির্ভাব হল আগ্রা ঘরানার 
ওস্তাদদের কাছে তালিম পাওয়ার পর, যথা 
শের খা ও দরস পিয়া অর্থাৎ মেহবুব খার 
শিষ্যা জোহরাবাই, কল্পন খার শিষ্যা 
ফিরদৌসীবাই আগ্রেওয়ালী ও বিবেবেবাই 
জয়পুরওয়ালী ইত্যাদি। গোয়ালিয়র ঘরানার 
প্রবাদ প্রতিম গায়ক হু ও হস্সু খা এই মর্দ্ানা 
তানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ তার 
একটি লেখায় পণ্ডিত বিষুনারায়ণ ভাতখণ্ডের 
সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই গল্পটির 
উল্লেখ করেছেন। 


“গল্প বলার ক্ষমতার দিক থেকে আমি 
যত লোক দেখছি তার মধ্যে তিনি ছিলেন 
অসামান্য। কখনও তিনি আমাদের শোনাতেন 
গোয়ালিয়রের বুড়ো বুড়ো উত্তাদদের কাছে যে 
সব গল্প শুনেছেন তার কথা। তারা সবাই নাম 
করতেন মাধোজী (?) সিদ্ধিয়ার। একবার গান 
গাইছেন হদদু খা। মাধোজী আস্তে আস্তে বললেন 
'উস্তাদজী, আপনি কি আমার পিলখানা থেকে 
হাতি বের করে আনতে পারেন? (তানসেন 
নাকি নিয়মিত এই কর্ম করতেন) উত্তাদ 

জানালেন “হা হুজুর।' আর যেমন বলা তেমন 


মহম্মদ খাঁর প্রুপদ ও কাওয়ালীর ঢঙে 
মেলানো মধ্য ও দ্রুত লয়ের খেয়াল শুনে দুই 
ভাই একেবারে মুগ্ধ। মহারাজেরও খুব ভাল 
লেগেছিল, তা সোজাসুজি তিন ভাইকে মহম্মদ 
খার শাগীরদ্‌ করে দিলেই ভাল ল্যাটা চুকে 
যেত। টানা, পর্দার পেছনে বসে ভাইয়েরা রোজ 
মহম্মদ খাঁর গান ও তানের ফিরৎ মখ্‌শো 
করলেন ঝাড়া দু'টি বছর। মহারাজ ভেবেছিলেন 
এইবার হন্দু হস্সুর গান মহম্মদ খাকে শুনিয়ে 
চমকে দেবেন, এর যে একটা নৈতিক দিক আছে 
তা তার খেয়াল হয়নি। যা হোক ছোক্রা 


বখ্শ কাছেই বসে ছিলেন। উঠে এসে 
নিজের শাল দিয়ে নাতির মুখ মুছিয়ে দিয়ে 
বললেন “বেটা মরনাহি হ্যায় তো তান পুরি 
করকে মরো।” 

আল্লাদিয়া খা হ্দু খার গান শুনেছিলেন 
জয়পুরে, সেই প্রসঙ্গে এবার আসি। হায়দর 
বখৃশের বাড়ীতেএকদিন আসর বসেছে হচ্দু 


কাজ। হদ্দু খা কী একটা জানি রাগ উত্তাদদের গান ও মেহনতের যখন তারিফ হল খাঁর । সবাইয়ের মুখে সুভানাল্লা, মরহববা 

ধরলেন-_মনে নেই কি সে রাগ, অমনি হাতিরা আসরে তখন মহারাজা শেষমেষ সামলালেন ধ্বনিতে সভা মুখরিত। একটা জটিল ফিক্রা 
পিলখানা থেকে পিলপিল করে চলে এল 'নিতে সবাই সমস্বরে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ 
দরবারের সামনে। আর তারপর শুরু হদ্দু খা কী একটা জানি রা করে উঠল। উপস্থিত ছিলেন দিল্গীর তানরস। 
হোলো তাদের নৃত্য ।' আমরা তো গল্প খাঁ এবং বড়ে মুবারক আলি খী। তাদের 
শুনে হাসিতে ফেটে পড়লাম। ভাতখণ্ডেজী ধরলেন_ মনে নেইকি সে রাগ,অমনি 'দিকে তাকিয়ে হন্দু খা বলে উঠলেন “চার 
বললেন “এখানেই কিন্তু গ্পের শেষনয়। হাঁতিরা পিলখানা থেকে পিলপিল ঘড়ে রসকে ভরে, চোর তাকে লে না! 


কী করে এখন হাতিদের ফেরৎ পাঠানো 
যায়। তখন হন্ু খার ভাই হস্সু খা ধরলেন 


উল্টো গমক তান লাগাও। দুই ভাইয়ে 
মিলে তাই শুরু করলেন। হাতিরাও আবার 
পিলপিল করে ফিরে গেল গিলখানায়।" 

ভাতখণ্ডেজীর এ গল্প ইংরেজীতে বলেননি, 
তিনি, বলেছিলেন হিন্দীতে মারাঠি মিশিয়ে। 
মস্ত সে গল্প, তার প্রতি সুবিচার করাও আমার, 
অসাধ্য। এ মজলিশি কাহিনীর পাঠান্তরও আছে 
নানারকম।” 

আর একটি আমার প্রিয় গল্প যা বারবার 
শুনেও শ্রোতারা আবার ইরশাদ, ইরশাদ" বলে 
শুনতে চেয়েছেন। অন্যত্র আমি লিখেছি, তবে 
বুড়ো বয়সে স্মরণ থাকে না কবে ও কোথায়? 
হু হস্সু ও নথ্থু খা তিন ভাই তাদের ঠাকুরদা 
নথ্থন পীর বখুশের দেওয়া তালিমের গায়কিই 
গ্রাইতেন। এই সময়ে নথ্থন পীর বখৃশের 
খুড়তুতো ভাই নাথ্থন খাঁর ছেলে রেওয়ার 
সভাগায়ক বড়ে মহম্মদ খা গোয়ালিয়রের 
দরবারে এসে হাজির। এঁরই জারজ সম্ভান 
উপরোক্ত বড়ে মুবারক আলি খা সাহেব। বড়ে 


কেদারা। দাদা তাকে বাতলে দিলেন 'ভায়া, তারপর শুরু হোলো তাদের নৃত্য। 


সভায় ঘোষণা করে যে, এঁরা ঠাকুরদার কাছে 
এবং পরের দিন এঁদের গাণ্ডা বাঁধা হবে। মহম্মদ 
খ্বা আর কি করেন, অগত্যা সর্বসমক্ষে নাড়া 
বেঁধে দিলেন বটে কিন্তু মনে মনে 
গোয়ালিয়ররাজকেক্ষমা করেননি। উনি রেওয়ার 
আশ্রয়ে চলে গেলেন অব্যবহিত পরে। সিদ্ধিয়া 
আনতে পারেননি 

নাড়া বাধার পর একটি আসরে দুই ভাই. 
গাইছেন মিঞা মলহার উত্তাদের সামনে। যেমন 
গম্ভীর রাগ, তেমনি সে রাগের ভারী ভারী তান 
একের পর এক নিচ্ছেন দুই ভাই। এমন সময়। 
হন্দরখা দাদার একটি তানের জবাবে ভয়ঙ্কর 
সেই হাতি চিংঘাড় তান নিলেন যা শুনে হাতি 
পিলখানা থেকে বেড়িয়ে আসে । এমনই সে 
সাংঘাতিক তান যে মাঝপথে হচ্দু খার মুখ 
দিয়ে রক্তনউঠে এল। ঠাকুরদা নথ্থন পীর 


সকে।' তানরস খাঁ ও মুবারক আলি উঠে 
দাঁড়িয়ে চীৎকার করে জানতে চাইলেন: 
এর মানে কি? হচ্দু খা বেজায় আত্মস্তরী 
মানুষ, মুখ.বেঁকিয়ে বললেন “ব্যস যো 
হমকো কহনা থা বহ্‌ হমনে কহ্‌ দিয়া, জবাব 
দেনা হো তো ময়দানমে আ যাও।' অতঃপর 
'আস্তিন গুটিয়ে হদ্ু খাঁর দুইপাশে এসে বসলেন 
তানরস খাঁ ও মুবারক আলি খাঁ। গোবিন্দরাও 
'তেম্বের আল্লাদিয়া খার জীবনীতে লেখক 
লিখছেন “ভাবতেও রোমাঞ্চ হয় হিন্দুস্থানের 
তিন্‌দিকৃপাল গায়ক একত্র বসে গাইছেন।” 
আল্লাদিয়া খা বলেছেন সে যেন তিন তেজী 
'জংলী মুর্গার লড়াই। হদ্ু খার যেমন পাল্লাদার 
আওয়াজ তেমনই 'ওজনদার তান তবে 
'রাগদারীর ব্যাপারে দু একজন প্রকৃত সমঝদার 
ভুরু তুলেছিলেন। তানরস খার গানে শাল্্ীয় 
সৌন্দর্য ছিল। আর বড়ে মুবারক আলি খার 
তান। সে যেন রেশমি সুতো দিয়ে জাল বুনে 
যাচ্ছেন, যখন মনে হচ্ছে এ জাল কেটে উনি 
বের হতে পারবেন না, তখনই একটি আশ্চর্য 
নিখুঁত ফিরৎ নিয়ে উনি সামে আসছেন। সে 
যেন এক নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুবক আল্লাদিয়ার 


সে দিন পরিচয় ঘটল, আর সে প্রভাব 
শেষদিন পর্যন্ত আল্লাদিয়া খার গায়কিতে পাওয়া 
গেছে। এর সামান্য নমুনা মাত্র আমরা পাই 
মল্লিকার্জুন মনসুর ও কেসরবাইর়ের তানকর্তুবে। 

দঙ্গল চল্ল ঘণ্টাখানেক, কেউই হার 
মানবেন না। অবশেষে হায়দর বখ্শ উঠে হাত 
জোড় করে বললেন 'খুদাকে ওয়াস্তে অব্‌ খতম 
করো, বহৎ হো গয়া,অব্‌ খানা ঠাণ্ডা হো রহা 
হ্যায়।' ভয় ছিল হচ্দু খার এ বেয়াদবির পর 


তার উদারতা । তখনকার কালে নিজের 
খানদানের বাইরে ঞ্রপদীরা কাউকে তালিম 
দিতেন না। আল্লাদিয়া খাঁর সময়েও ডাণুর, 
খাণডার, নৌহর এবং গোবরহর (গৌরহর) 
বাণী প্রচলিত ছিল এবং এক ঘরানার বাণী 
যাতে অন্য ঘরের শিষ্য না নিতে পারে সে 
বিষয়ে উত্তাদরা দস্তরমতো সচেতন ছিলেন। 
খাণ্ডারবাণীর গায়ক নিয়ামৎ খার নাতি ও 
দুল্হে খা পুত্র হায়দার বখ্‌শ বড় উস্তাদ 


করতেন এ কথা স্বয়ং আল্লাদিয়া খা বলে 
গেছেন। খেয়ালে আমার হিসেবমত সরগম 
অষ্টাঙ্গের মধ্যে পড়েনা। এটিকে নবম অঙ্গ 
বলা যেতে পারে এবং এর প্রয়োগ প্রাচীন 
ঘরানাগুলিতে প্রায় পাওয়াই যায় না। যথা, 
গোয়ালিয়রের পটবর্ধন ও নারায়ণরাও ব্যাস 


ভিন্ন কেউ সর্গম করেন নি। আগ্রায় গত 
এর নমুনা আছে, ফৈয়াজ খা কদাচিৎ দ্রুত 


এ গানের লড়াই মারদাঙ্গায় পরিণত হবে, ছিলেন ।এমন কোনো রাগ নেই যার না দুশো আলাপে গমকযুক্ত সরগম করতেন, আর 
হোলো হাসি মন্করা ও কোলাকুলিতে। খুপদের বন্দিশ ওঁর আয়ত্তে ছিল না। বহ্রম কোনো আগ্রা ঘরানার ওত্তাদদের কাছে আমি 
আল্লাদিয়া খা বিরাট ধ্রুপদী আহ্মদ খাঁর  খা'ছিলেন ঢাটি সম্প্রদায়ের লোক। উনি হায়দর  শুনিনি। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাদিয়া খা নিজে 
সন্তান, কাকা জাহাঙ্গীর খাঁও ধ্রুপদী এবং যৌবনে বখৃশ এবং আলমসেনজীকে অনুরোধ করেন সরগম দিয়ে বেশ কিছু শক্ত বন্দিশ 
আল্লাদিয়া খা ধরপদ গায়ক হিসেবেই খ্যাতি আড়াচৌতাল, চৌতাল এবং সুলতালে 
অর্জন করেছিলেন। অতএবডাগর... তখনকার দিনে অব্রাহ্মণের সংস্কৃত রচনা করেছিলেন কিন্তু খেয়ালে নয় আর 
্রাদার্সের বৃদ্ধ পিতামহ উত্তাদ বহ্রম খা লী ওর প্রবর্তিত জয়পুর গায়বীতে সরগমের 
সম্পর্কে ওর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। উনি বলতেন, শেখার অধিকার তে ছিল না। ব্যবহার করেননা। ইদানীং পাতিয়ালা ও 
মুসলমান উত্তাদদের মধ্যে প্িতআখ্যা. উনি পৈতে ধারণ করে কপালে  কিরানায় আমীর খীর গায়কীতে সরগমের 
যদি কাউকে দেওয়া যায় তিনি বহ্রম চন্দনের লাগিয়ে সন্ধ্যাহিক প্রাচুর্য পেয়েছি আর পূর্বাঞ্চলে এখন দেখছি. 
খাঁজী। উনি কাশীতে বার বছর সংস্কৃত র প্রলেপ ্ খেয়ালের অন্যান্য অঙ্গ থাকুক আর নাই 
শিখে সঙগীতশান্ত্ অধ্যয়ন করেছিলেন। . করতেন কিন্তু মন্দিরে যেতেন নী। থাকুক সরগমের উৎপাত কিঞ্িদধিক 
তখনকার দিনে অব্রাহ্মণের সংস্কৃত শেখার পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
অধিকার কাশীতে ছিল না। উনি পৈতে ধারণ ওঁর নাতি জাকিরুদ্দিন ও আল্লাবলেকে শেখাতে। আল্লাদিয়া খা তার নাতির কাছে স্মৃতিচারণ 
করে কপালে চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে সন্ধ্যাহিক উপরোক্ত দুজন উত্তাদদের জাতের ও তখনকার একাধিক উত্তাদদের নাম করেছেন 
করতেন কিন্তু মন্দিরে যেতেন না। এইভাবে  বংশগৌরব ছিল। কিন্তু তারা খুশী হয়ে ওর যার মধ্যে ওর শোনা শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়া অবশ্যই 
মতঙ্গ, ভরত, শাঙ্গদেব ইত্যাদি বষিতুল্য সঙ্গীত নাতিদের তালিম দেন। শুধু তাই নয় বহ্রম  বড়ে মুবারক আলি খী। আর একজনের নাম 
শান্ত্কারদের প্রাচীন সঙ্গীত বিষয়ক শাস্ত্রাদি খাঁ খানদানি ঘরের শিষ্যর বাইরে শেখাতে . করেছেন যিনি আল্লাদিয়া খার পৈতৃক ভিটে যে 
সংস্কৃত গুরুর সাহায্যে বার বছর ধরে অধ্যয়ন কসুর করেননি। এমন কি বেশ কিছু জোলাদের আতরৌলি শহরে সেখানকারই উস্তাদ এবং 
করে কাশী ত্যাগ করার সময় উনি মুসলমান সম্তানকে একত্র করে সরগমের এমনই তালিম সম্পর্কে তিনি আল্লাদিয়ার প্রপিতামহ নাম তার 
বলে নিজের পরিচয় দেন এবং গুরুর পাধরে দিয়েছিলেন যে কিছুকালের মধ্যেই তার শত মনতোল খা। একদা আলওয়ারের মহারাজা 
ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর জন্য এঁকে গুরুর. শত রাগের সরগম অনায়াসে করতে পারত বনে সিংজী তার দরবারে বসে গায়কদের প্রশ্ন 
ব্ল্গাশাপ পেতে হয়নি। উপরস্ত গুরু ওঁকে প্রাণ : এবং খাঁ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাল ভাল করেন “আপনাদের এযাবৎকাল কোনো এমন 
খুলে আর্শীবাদ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আসরে তাদের গান হত। অনেকের মত ধ্ুপদের গায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ধিনি গেয়ে 
জানিয়েছিলেন যেন বহ্রম খাঁ ভারতবর্ষের _ আলাপে সরগম করা উচিত নয় এবং একর্ম শ্রোতার চক্ষে জল আনতে পারেন আর সে 
শ্রেষ্ঠ গায়কের মধ্যে আসন নিতে পারে। এতিহাবিরুদ্ধ। তারা শুনলে আশ্চর্য হবেন যে কোনোক্রমেই রোধ করা যায় না?” উত্তরে 
বহ্রম খাঁর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সরগমের সিলসিলা ধর্পদে বু প্রাটীন এবং _ দরবারের কিছু কসবি সমঝদার বলেন 
বহ্রম খা এবং তার ঘরের ও পরিবারের “মহারাজ, একজনেরই নাম করতে পারি তিনি 
উত্তাদরা সরগমের দ্বারা অত্যন্ত চাকচিক্যময় _ আতরৌলির মন্তোল খা, তবে তিনি সাধু 
স্বরসমূহের কমুপোজিশন দিয়ে তাদের আলাপ মানু নিজের মনে থাকেন দরবারে এসে তার 


এমন কি ঞ্ুপদের নিবদ্ধ সঙ্গীতকেও অলঙ্কৃত 


গান শোনাবেন কিনা বলতে পারছি না। শুনেছি, 


তিনি যোগব্যায়াম করেন, গান করেন ও. 
গান শেখান কতিপয় শাগীর্দদের। এর বাইরে 
তার কোনো জগৎ নেই। ওঁর পুত্র সন্তান করিম 
বখ্শের জন্মের পর উনি স্ত্রীকে বলেন 'এবার 
তোমার দেখভাল করবার লোক হল, তোমার 
আর আমাকে প্রয়োজন নেই, আমি চললাম, 
আমার জীবন এখন ভিন্ন খাতে বইবে।' এই 
বলে উনি গেরুয়া ধারণ করলেন, কদাচ ওঁকে 
বাড়ির বাইরে দেখা যায়, সাধুদের মত মাথায় 
কোনো টুপি বা পাগড়ী চড়ান না, না পরেন 
পায়ে জুতো স্ত্রীর মুখ উনি সেই থেকে দেখেননি 
দেখলেন যখন তার জানাজা (শবযাত্রা) বের 
হল। এমন গায়ককে দরবারে নিয়ে আসা সহজ 
কর্মনয়।” 

একদিন দুদিন নয় তিন বছর ধরে 


খা আর এক চাল চাললেন। বললেন 
“আব্বা, তিনবছর ধরে এরা এখানে রয়েছে 
এবং আমাদের সংসারে সব খরচ-খরচা এরাই 
বহন করছে, এখন যদি আপনি এদের মুখের 
ওপর না বলে দেন তো এরা আমাদের সবাইকে 
গ্রেফতার করবে”। সাধুসস্তরাও গ্রেফতারের 
ভয় করেন। অতএব মন্তোল খা নিমরাজি 
বখ্শ আমার সঙ্গে যাবে, দেখি কবে আমরা 
রওনা হতে পারি।” 

বখৃশের গান শুরু হল। খানিকক্ষণ পরেই 
মন্তোল খা বললেন “কি করছ, এভাবে কি 


মূল, আমি আমার সন্তানদের জন্য রেখে 
(যেতে চাই এক একটি তানপুরা। বাকী সব 
দান-খয়রাতে গিয়েছিল। 
কি প্রকার-সম্মান করতেন এবং দুহাতে তাদের 
কৌচড় ভরে দিতেন তার একাধিক উল্লেখ 
আল্লাদিয়া খা করেছেন। বিয়ে শাদিতে গোড়ায় 
তবায়েফদের গান দিয়ে আসর জমানো হত। 
তারপর বসতেন সেতারি এবং সেতারির পর 

সুরশৃঙ্গার এবং রবাবীরা | শেষে বসতেন 

গাওয়াইয়ারা, তাদের মধ্যে ধূ্পদীরা গোড়ায় 


আলওয়ারের রাজার দূত নিয়মিত তিনেক ত এবং খেয়ালীরা সব শেষে। ঢাটি সম্প্রদায়ের 
মন্তোল খাঁর বাড়ীতে হানা দিল। একদিন ঘন্টা দীরোরখন রানি গায়কদের সঙ্গীতের বিষয়বস্তু নবাব বাদশা 
ওর বড় ছেলে জহর খা মনে মনে এক শেষ হল তখন একটি লৌকও ছিলে রাজা মহারাজাদের স্ততি। ডাগরদের 
ফন্দি আটলেন। সন্ধ্যাবেলা মন্তোল খীর দরবারে চোখের র খী এই সম্প্রদায়ের লোক। 
কাছে গিয়ে বললেন “আপনার বাগানে 2০২০৮০৯০ বিভা নু 
কেমন কুলের সমারোহ একদিনও কি পাশেই স্থান হত। পরবর্তীকালে অবশ্য 
বেরিয়ে আপনি দেখেছেন? দেখতে চান ঢাটিরা সারেজী ও তবলা ধরেন এবং 

তো বাইরে আসুন।” মন্তোল খা ঘর থেকে এ রাগ গাওয়া হয়?” এই বলে তিনি বসে তবায়েফদের অনুগ্রহে জীবনধারণ করতেন। 
বেড়িয়ে দেখেন আলওয়ারের রাজার পাইক গান শুরু করলেন। ঘন্টা তিনেক পরে যখন  মিরাসিরা ছিলেন সমাজে এদেরও এক ধাপ 
বরকন্দাজ ও আমলারা দীড়িয়ে। অবাক হয়ে তীর গান শেষ হল তখন একটি লোকও ছিল নীচে। এদের কাজ ছিল বিয়ে শাদিতে খাটা- 
মন্তোল খা প্রশ্ন করলেন “এরা কারা?” জহুর না দরবারে যার চোখের পাতা শুষ্ক। আর স্বয়ং  খাটনি করা এবং এদের ঘরের স্ত্রীলোকরা সে 
খী বললেন “আব্বাজান আপনার হয়তো মনে মহারাজা তো হাপুসসুটি কীদতে কাদতে সব আসরে গান করতেন। তবায়েফ এবং 
আছে তিনবছর আগে এদের সঙ্গে আলওয়ারের _ বাহাজ্ঞানশল্য হরে এলিরে পড়েছেন সিংহাসনে । মিরাসিরা ভিন্ন কোনো উত্তাদ ঘরের জেনানারা 
মহারাজার দূত এসেছিলেন আপনাকে তাদের : জ্ঞান ফিরলে বললেন “আপনি মানুষ নন, সর্বসমক্ষে কখনও গান করতেন না। বেশির 
দরবারে গান করার আমন্ত্রণ নিয়ে। আপনি. আপনি পীর। বলুন আপনি কি চান, আপনার ভাগ মুসলমান তবলচি ও সারেঙ্গি বাজিয়ে 
তখন বলেছিলেন এখন নয়, পরে অন্য কোনো মত কলাকারকে আমার অদেয় কিছু নেই।” এই ঢাটি ও মিরাসি সম্প্রদায়ের মানুষ 
সময়ে যেতে পারি কি না আমি ভেবে দেখব। _ উত্তরে মনতোল খা বললেন “মহারাজ আপনার ব্াজা মহারাজাদের বা! মহারানী ও তাদের 
সেই থেকে এরা তাবু খাটিয়ে এইখানেই বসবাস মৌসিকী কলাকারদের প্রতি নওয়াজি শ্রদ্ধা সস্তা সন্ততিদের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বড় বড় 
করছে। দয়া করে এবার মহারাজার আমন্ত্রণ ভালবাসা সর্বজনবিদিত। আপনার কাছে আমার আসর বসত। যোধপুরের মহারাজা বশবস্ত_ 
আপনি রক্ষা করুন।" মন্তোল ঈষৎ বিরক্ত একটি মাত্র প্রার্থনা, দয়া করে. হুজুর আমাকে  সিংজির আসরের উল্লেখ করেছেন আল্লাদিয়া 
হয়ে বললেন “তা কি করে হয়, আমার রেয়াজ, আর কখনও 'ডাকবেন না।” খী। আসরের এক পাশে রহিসদ্দের বসার 
আমার শাগীর্দ্দের ছেড়ে আমি যাব কি করে, মহারাজা মনতোল খাঁকে বিশ হাজার টাকা . জায়গা হত, পাশে থাকত তাদের টাকার থলি 
রাজারাজড়ার দরবারে মুজরো করার জন্য. ইনাম দিরেছিলেন যা আজকের বিশ লক্ষটাকার _ যা মওকা মাফিক সুভানাললা কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ 


আমি সঙ্গীত শিক্ষা করিনি। মহারাজকে বোলো 
আমায় মাফ করতে।” বেগতিক দেখে জহুর 


সমান। মনতোল খাঁর টাকা পয়সার লোভ ছিল 
না। তিনিবলতেন বিষয়-সম্পত্তিসব অনর্থের 


ধ্বনির সঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া হত। এক এক জন 
উত্তাদ এক এক সন্ধ্যায় বিশ পঁচিশ হাজার 


টাকা পর্যন্ত ইনাম পেতেন। মহারাজার 
ভাই কিশোরি সিংজির প্রাসাদের এক আসরে 
উস্তাদ নাসির খা গাইছেন, আস্থায়ীর প্রথম 
কলি 'মোতিয়ন মেহা বরসে”। কিশোরি সিংজির 
হুকুমে এক তশ্তরী ভর্তি মোতি তৎক্ষণাৎ, 
হাজির করা হল, তিনি মুঠো মুঠো কার্পেটের 
ওপর মোতি বরসাতে লাগলেন। একবার তিনি 
রাজকোষ থেকেসেনাদের মাসমাইনের বরাদ্দ 
তিন লাখ টাকা তিনদিনে কুত্তিগীর, তবায়েফ 
এবং উত্তাদদের দান খয়রাত করে দেন। কিশোরী 
'সিংজী ছিলেন সেনাধ্যক্ষ অর্থাৎ কমান্ডার ইন 
চিফ্‌। এর কিছুদিন পরই পে-ডে, সেপাই 
শান্ীদের মাস মাইনে পাওয়ার তারিখ কিশোরী 
সিংজী গভীর চিন্তায় পড়ে কোনো উপায় না 
খুঁজে পেয়ে শোবার ঘরে ঢুকে খিল তুলে 
'দিলেন। তিনদিন পরে মহারাজা নিজে এসে 
হাজির ভাইয়ের হল কি। কিশোরী সিংজী 
সজল নয়নে বড় ভাইয়ের হাত দুটি ধরে 
বললেন “আমি একটা ঘোরতর অন্যায় করে 
এসেছিলেন ভিনরাজ থেকে তাদের খাতিরে 
উৎসব আনন্দ করতে গিয়ে লাখ তিনেক টাকা 
খরচ করে ফেলেছি, এখন আমি জানিনা 
সেপাইদের মাস মাইনে কোথা থেকে 
দেব।” মহারাজা সব শুনে বললেন “ও£ এই 
ব্যাপার! আমি ভাবলাম তোমার বুঝি ঘোরতর, 
কোনো অসুখ বিসুখ করেছে। আগে বলনি 
কেন? এই সামান্য টাকার জন্য কেউ বিছানা! 
নেয়! নাও, এখন খাবে চল।” 

ডাগরবাণীর বিখ্যাত ঞ্রুপদী পিতা পুত্র 
শাদী খা ও মুরাদ খাঁর গান শুনে অসম্ভব খুশী 
হয়ে দতিয়ার মহারাজা তাদের নিমন্ত্রণ করেন। 


দিয়ে বসার তখ্ত তৈরী করে তার ওপর রেশমি 
কাপ্পেটি ঢাকা হল। গানের শেবে সেই সওয়া 
লাখ টাকা শাদী খাকে দান করলেন মহারাজা, 
সেই সঙ্গে একটি হাতী যে টাকা বয়ে নিয়ে 
যাবে। বিদায় দেবার সময় মহারাজ বললেন 
“রী সাহেব, আপনি আপনার অভিজ্ঞতায় 
এমন দাতাকর্ণ রাজা কখনও দেখবেনও না 
জেনে রাখুন।” শাদী খা কিছু বললেন না, 
পিঠ থেকে মুঠো মুঠো টাদীর টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে 
ফেলতে গেলেন। শহরে প্রচণ্ড শোরগোল। 
খবর শুনে খা সাহেবকে তলব করে পাঠালেন 
মহারাজা । মহারাজার প্রশ্ন উত্তরে ওস্তাদ শাদী 
খাঁ বললেন “মহারাজ, আপনার মত দানশীল 
রাজা আমি দেখিনি বটে কিন্ত আমার মত 
'দিলওয়ালা উত্তাদও আপনি গাওয়াইয়াদের 
মধ্যে পাবেন না।” দতিয়ার মহারাজা খুশি হয়ে 
আরও দশ হাজার টাকা বথশিষ করলেন। 
এক অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে আল্লাদিয়া প্রসঙ্গ 
শেষ করি। একবার উনি আজমীর শরীফ থেকে 
ফিরছেন যোধপুরে। পথে জঙ্গল পড়ল, এটি 
বিখ্যাত ডাকাত ডুঙ্গর সিং জওহর সিং খুড়ো 
ভাইপোর রাজ্য। এঁরা রবিনহুডের মত ধনী 
ব্যক্তিদের ওপর বেছে বেছে হামলা করতেন 
এবং গরীব দুঃবীদের মধ্যে টাকা বিলোতেন। 
এঁদের নামে চারণ কবিরা এখনও গান করেন। 
খাঁ মুখ বাড়িয়ে বললেন “তোমরাকে' আমি 
যোধপুরের মহারাজা মানসিং-এর প্রধান 
সভাগায়ক ওন্তাদ জঙ্র খাঁ, আমার লোকজনকে 
বাধা দিচ্ছ কে তোমরা, কোন সাহসে” ডুঙ্গর 
সিং বললেন “আমার কি ভাগ্য উত্তাদজী, 
আপনার খ্যাতি আমাদের কানেও পৌছেছে। 
আজ আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার 
আসর এই জঙ্গলেই আজ রাতে হবে।” 
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বড় বড় মশাল জালিয়ে 
সামিয়ানা খাটানো হোলো, কাপে বিছানো 


হল, তানপুরা ও যন্ত্রপাতি মিলিয়ে জহুর 
খাঁ ডাকাতদের গান শোনালেন এবং তারিফও 
পেলেন প্রচুর। সেই সঙ্গে বেশ কিছু টাকা কড়ি 
গহনাগাটি ডাকাতদের লুটের সামগ্রী। ডুঙ্গর 
সিং-এর হুকুমে তার সশস্ত্র অনুচরবৃন্দ খা 
সাহেবকে যোধপুর শহরের প্রান্ত পর্যন্ত সম্মানে 
পৌছে দিয়ে গেল। 

তখনকার রাজা মহারাজারা শুধু 
কলাবস্তদের সম্মান ও প্রচুর দক্ষিণা দিতেন 
তাই নয়, তারা নিজেরা গানবাজনার চর্চা 
করতেন এবং বেশীর ভাগ সভাগায়করা হতেন 
তাদের গুরু। এই কদিন পর্যস্ত এর ভূরি ভুরি 
নিদর্শন আমরাই দেখেছি। মাইহারের রাজা 
ছিলেন ওপ্তাদ আল্লাউদ্দিন খাঁর শিষ্য। বরোদার 
যুবরাজ ফতে সিংরাও গাইকোয়াড়ের গুরু 
ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, আবার মহিষাদলের রাজা 
দেবপ্রসাদ গর্গও তার শাগীর্দ। রামপুরের 
বংশধর উজীর খাঁর গাণডাবন্ধ শিষ্য, তার 
ছেলে নবাব রেজা আলি খাঁ আবার দু নম্বর 
গুরু ওস্তাদ মুশ্তাক হুসেনের। এরকম বহু 
উদাহরণ দিতে পারি। পৃষ্ঠপোষক নবাব বাদশা 
এবং তার সা্গপাঙ্গরা প্রকৃত সমবদার ছিলেন 
এবং নিজেরা গানবাজনায় দক্ষ ছিলেন। এঁদের 
জায়গা এখন নিয়েছে আই টি সি, ডোভার 
ডিসিএম্‌ গ্রুপ । কসবি সমঝদার শ্রোতাদের 
স্থান পূর্ণ করছেন মধ্যবিস্ত সাজ। আগে 
উস্তাদদের উদ্দেশ্য ছিল গান বাজনা করে 
আনন্দ পাওয়া যার ভাগ পেতেন শ্রোতা ও 
রাজা-মহারাজারা। এখনকার মত আগে থেকে 
দর কষাকষি করবার মত সাহস বা বেয়াদবি 
ছিল কক্পনাতীত। এখন সঙ্গীত হয়েছে 
পণ্যসামগ্রী আর বছর বছর ফাইভস্টার 
কলাকারদের প্রাইস্‌ ট্যাগ মূল্যস্ক্ীতির এক 
কদম এগিয়ে বাড়তে বাড়তে চলেছে। 
জেন্টলম্যান্স গেম টেস্ট ক্রিকেট আজ ওয়ান 
ডে ভ্রিকেট, শুধু মাঠে ময়দানে নয়, গানের 
'জলসায়ও। ঘোর কলি! 


চি হজাগাজী জাভা ৃ 


অব ছেড়ে মঙ্গীতকেই জড়িয়ে ধরেছি 


আজকের দিকপাল 
শিল্পীদের স্থান ভবিষ্যতে 
হয়ে উঠবেন আগামী 
দিনের স্টার এ নিয়ে 
আলোচনার অন্ত নেই। 
আগামী দিনের নক্ষত্র হয়ে 
ওঠার মতো প্রতিশ্রুতি 
একে একে উঁকি দিচ্ছে 
এই বিভাগে। 

একদা ময়দান কীপানো 
উইঙ্গারের পুত্র এখন 
মাইফেল মাতাতে প্রস্তুত 


সন্দীপন সমাজপতি 


কনফারেন্সে নামীদামী শিল্পীদের মাবখানে 
বছর চবি্বশের এক তরুণ শিল্পীর গাওয়া 
বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলেছিল। সেটাই 
ছিল টার্নিং পয়েন্ট। সে বছরই দিল্লিতে 
বিষু্দিগন্ধর জয়ন্তী সঙ্গীতোৎসবে শ্রোতাদের 
মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল ওই তরুণ। 
আটানব্বইয়ে এতিহাপূর্ণ উত্তরপাড়া সঙ্গীত 
সম্মেলনে ডাক পেয়েছিল ওই তরুণ। ব্যারাক- 
পুরে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে 
আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরেও 
প্রশংসিত হয়েছিল তার গান। 

স্টার প্লাসে 'নিনাদ' শীর্ষক রাগসঙ্গীতের 
প্রভাতী অনুষ্ঠানে 'বিলাসখানি টোড়ি” গেয়ে 
ওই তরুণ এমন প্রভাব ফেলেছিল ভীমসেন 
যোশীর শ্রবণে যে, তিনি গুরু সওয়াই গন্ধর্বের 
স্মৃতিতে পুনায় প্রতি বছর যে বড়মাপের 
সেখানেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওই তরুণ 


সন্দীপন সমাজপতি 


শিল্পীকে। এভাবেই তিন বছরের মধোই “আমাদের বাড়ীতে ফুটবলের অনেক 
নিজের আবির্ভাব ঘোষণার কাজটি সমাধা আগে থেকেই গানবাজনার রেওয়াজ । আমার 
করে ফেলেছিলেন সন্দীপন সন্দীপন প্রপিতামহ নিবারচন্দ্র সাজপতি ছিলেন 
সমাজপতি। হিন্দুস্থানী গানে নবীন প্রজন্মের রীতিমত সঙ্গীতজ্ঞ। পাখওয়াজ বাজাতেন, 
শিল্পী হিসেবে যার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা খুঁজে প্রুপদ, কীর্তন গাইতেন। পিতামহ কালিপদ 
পেয়েছেন সঙ্গীতরসিক শ্রোতা এবং সমাজপতি চিত্রশিল্পী হলেও ছিলেন দক্ষ 
উদ্যোক্তারা । যার পরিণতি নিরানব্বই সালে তবলাবাদক। ফলে বরাবরই নানান গুণী 
টি সি সঙ্গীত সম্মেলনে বিদগ্ধ শ্রোতাদের বাড়ীতে। বাবা তালিম 

সামনে সন্দীপন শোনাতে পেরেছিলেন 
বাগেশ্রী”।স্বরপ্রয়োগ, রাগদারী, তান 
সরগমের কুশলি প্রয়োগে চিহিত 
হয়েছিলেন আগামী দিনের সম্ভাব্য 
তারকা হিসেবে। 

তাদের বৈষ্তবঘাটার বাড়ীতে গেলে, 
পদবির মধ্যে যে সংকেত ছিল তার 
সমাধান মিলবে। কারণ বাড়িটি 

একসময়ের ময়দান কাপানো উইঙ্গার 
সুকুমার সমাজপতির। সুকুমার 

সমাজপতির পুত্রই সন্দীপন স্বভাবতই 
প্রশ্ন জাগবে ফুটবল ছেড়ে রাগসঙ্গীত 
উঠে এল কিভাবে? সন্দীপন 
কণ্ঠে জবাব 
দেবেন 


পেয়েছেন সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চত্রবরীর 
কাছে। তাই ফুটবলটা এসেছে অনেক পরে! 
জন্মের পর থেকেই দেখেছি বাড়ীতে গানের 
পরিবেশ। বাবা রেওয়াজ করতেন,পিসি গান 
গাইতেন। মা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, সেতারও 
বাজাতেন। গোড়ার দিকে মা আমার সঙ্গে 
আসরেও হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন। মা এবং 
বাবার কাছেই আমার প্রাথমিক তালিম। ক্রমে 
সঙ্গীতের প্রতি আমার আগ্রহ দেখে বাবাই 
নিয়ে গেলেন পণ্ডিত মানস চক্রবর্তীর কাছে। 
আমি আজ যতটুকু শিখেছি সবই তার কাছে। 

বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাঠে ময়দানে 
কিছুদিন ঘোরাফেরা করে, স্কুল টিমে পাড়ার 
মাঠে খেলাধূলা করে ও পাট চুকিয়েছে সন্দীপন। 
কারণ ততদিনে গানের টানটা বেড়ে গেছে। 
হয়েছেস্কুল কলেজের গন্ভী। অর্থশান্ত্ 
সাম্মানিকসহ নাতক সন্দীপন রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছে এম মিউজ ডিগ্রি। 
বাবা মায়ের নিরন্তর প্রেরণা পরিচর্যা ও নিজের 
অধ্যাবসায়ের সূত্রে সন্দীপনের আজ সবকিছুই 
'সঙ্গীতকে ঘিরে । “আজকের এই কম্পিটিশনের 
যুগে যে কোন সাবজেক্টকে ভালভাবে জানতে 
গেলে বা কিছু করতে গেলে সমস্ত ধ্যানজ্ঞান 
তাতেই দিতে হবে, তাই সবকিছু ছেড়ে 


সুযোগ এসেছিল। তিরানবরইয়ে 
গেয়েছিলেন বিড়লা ত্যাকাডেমির কনসার্টে। 
পঁচানববই থেকে আকাশবাণীর খেয়াল ও 
ভজনের শিল্পী সন্দীপনের ভিন রাজ্ঞে প্রথম 
অংশগ্রহণ ভূপালের “আরম্ভ” ফেস্টিভ্যলে। 
'আটানব্বই থেকে রেডিওর “এ' গ্রেড শিল্পী 
সন্দীপন সম্প্রতি অংশ নিয়েছেন গোয়ার 
দীননাথ মঙ্গেশকর ফেস্টিভ্যালে এবং 
আমেদাবাদে তেরোদিনব্যাপী “সপ্তত্বর' 
মিউভিক কনফারেন্সে সর্বত্রই প্রশংসিত 
হয়েছে সন্দীপনের গান। এভাবেই প্রত্যাশা 
বাড়িয়ে চলেছেন তিনি। বিদেশেও জার্মানী, 
'বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সন্দীপনের গান রসিক মন 
জয় করেছে। ইতিমধ্যেই সন্দীপন পেয়েছেন 
সঙ্গীতের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপ। 
১৯৯৯তে উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে 


গান বাজনার অবসরে সন্দীপন ছবি 
আঁকতে ভালবাসেন। টিভিতে ক্রিকেট থাকলে 


[দন 
[রর 
নর 


ডোরস্‌, ডেনভার, ডিল 


ধারে বন্ধুদের সঙ্গে বসে থাকত অয়ন। সঙ্গে থাকত গীটার । সারাদিন গীটারে বাজছে নানা সুর। সঙ্গে গলা ছেড়ে গান। ক্লাস-টলাস 
করত না বিলে ইউটিউব রে বেবির মসলার রা 
হয়ে যেত ওদের ঠেক। পান্না রঙের মখমলের চাদরে মোড়া ঝিলের বুকে দুলছে সাঁকোটা। তার ওপরে বসে জনা চার- 
বাতাসে ঢেলে দিত ওদের স্বপ্নের সবটুকু রঙ ও সুর। 
যর-বন্ধু অনিন্দ্য গাইত হিন্দী ছবির গান। বিশেষত কিশোর কুমারের। অয়ন বড় হয়েছে ইংরাজী মাধ্যম স্কুলের বিটলস্‌, 
কালচারে। দুজনের হঠাৎ ইচ্ছে হল একটা গানের দল তৈরি করে। জুটে গেল গান-পাগলা আরও কিছু বন্ধু। ১৯৯৪এ 


জন্ম হল “পরশপাথর'এর। বাংলা ব্যাণ্ডের দুনিয়ায় এখন সেনসেশন এই দল। ক্যাম্পাসে এবং ক্যাম্পাসের বাইরেও ধামাকার সৃষ্টি করেছে 


'পরশপাথর'। আর এই দলেরই লিড ভোকালিস্ট অয়ন ব্যানার্জী । 


“দলের এই নাম কেন? 'পরশপাথর "যা ছোঁবে তাই কি সোনা হয়ে 
যাবে?” 


এমন প্রশ্ন ছুঁড়লে অয়ন একচোট হেসে বলে, “জেভিয়ার্সে পড়ার সময় 
থেকেই ইচ্ছে ছিল একটা ব্যাণ্ড তৈরী করব। বন্ধুরা মিলে বসে যে যার 
স্বপ্নের কথা বলাবলি করতাম। স্কুলে একটা ব্যাণডও ছিল আমাদের 
__জুভেনটাস'। তখনই হঠাৎ মাথায় আসে কোনদিন যদি বাংলা গানের 
দুল তৈরী করি তবে নাম দেব “পরশপাথর*। নামটা এমনিই মাথায় 
এসে গিয়েছিল। আলাদা করে এর বাইরে নাম নিয়ে,আর ক্লোন 
ভাবনাচিস্তা করিনি। 


পথমে যে দলটা নিয়ে 'পরশপাথর এর শুরু সেটা ভেঙে গেল কেন? 
দ্বিতীয় আআলবাম ইচ্ছে ডানার ইনলে কার্ডে লেখা-_স্টিকিং & দ্য 


ব্যাড টাইমস'। দল ভেঙে যাওয়ার সময়টাই কি ছিলো 'ব্যাড টাইমস? 


অয়ন ঃ হ্যা, দল ভেঙে যাওয়াটা তো একটা বিশাল ধাক্কা। প্রকৃত অথেই 
ব্যাড টাইমস'। সবাই মিলে যে চিন্তা ভাবনা নিয়ে শুরু করেছিলাম 
সেটা হঠাৎ করে যেন থমকে গেল। অনিন্দ্যর সঙ্গে অনেক ব্যাপারে 
মতের অমিল শুরু হলো। কোথাও শো করতে গেলে ও চাইতো ওর 
এবং আমার জন্য অরগানাইজাররা আলাদা বন্দোবস্ত করবেন। বাকিরা 
সবাই আমাদের মতো এতটা সুবিধা পাবেনা। আমার এই ব্যাপারটা 
ভাল লাগেনি। স্কুলের ব্যাণ্ডে ছিলাম বলেই জানি এভাবে কোন দল 
কাজ করতে পারেনা। এই নিয়েই শুরু হয়ে গেল ক্রাইসিস। তারপর 
১৯৯৭এর শেষে অনিন্দ্য দল ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। এর আগে প্রমিত, 
বোবো, পোলা ও দৈপায়ন অনিন্দ্যর সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে ১৯৯৬ 
এ দল ছেড়ে চলে যায়। 


গ্াতুগা ৪ 


২ িপিপপরশ০৮০৯৫ । 
দেওয়া, বাচ্যযন্ত্ের বাবহার কি হবে সেসব ঠিক করা-_এগুলো 
এক একজন দেখে) না কি সবাই মিলেমিশে সব কিছু ঠিক করা হয়? 


অয়ন ঃ না, আমাদের কাজকর্মের পদ্ধতিটা পুরোপুরি ডেমোক্র্যাটিক 
আমরা সবাই মিলে সবকিছু করি। কেউ কারো মত দলের উ' 

না। আমাদের দলে এ বড়-ও ছোট এরকম কোন ব্যাপার নেই 
ধ, খাষি, রাজা, কিংশুক, সঞ্জয়, নিমল্যি ও আমি-_-আমাদের দলে 


বললাম সেটা। আরেকজনের হয়তো লাইনগুলো মাথায় এসে গেল। 
টি... এবার লিখে ফেলা হল গানের লাইনগুলো। কেউবা ভেরে ফেলল সুরটা 
তৈরি হয়ে গেল একটা গোটা গান। 


4 এইসব গানের জো কারা? 


অয়ন £ একটা সময় ছিল যখন আঠারো থেকে পঁচিশ এই বয়সের 
(লোকজনেরাই আমাদের গান শুনত বেশী। কলেজ ইউনিভার্সিটির 
ছেলেমেয়েরাই আমাদের গানে বেশি উৎসাহী। কিন্ত আজকাল যখন 
চিত নিভিয়ে পৃ ষ্লতে 
। এই তেইশে জানুয়ারি নেতাজীর একশোচারতম জন্মদিবসে 
ঢ" 'ভবনে প্রোগ্রাম ছিল আমাদের। এরকম একটা অকেশানে 
করাটাই আমাদের কাছে একটা বিশাল সম্মানের ব্যাপার। 
আমাদের দর্শক ছিলেন সব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মানুষজন এবং 
অবশ্যই তাদের বেশীরভাগই তিরিশোর্ঘ। গভর্নর এসেছিলেন। এছাড়াও 
অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ। আমাদের 'স্বাধীনতা" গানটা শুনে অনেককে 
কাদতে দেখেছি। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ বসুর চোখেও 
দেখলাম জল। 


এই সময়ের অন্য বাংলা ব্যাওঙলো যেমন ক্যাকটাস, চন্জবিন্দ 
'ভামি' এদের সঙ্গে কিরকম সম্পকর্ “পরশপাথর এর £ 


অয়ন কিছুদিন আগে অবধি সবার সঙ্গেই সম্পর্কটা খুব ভাল ছিল। 
ইদানিং 'ক্যাকটাস'এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিছুটা তিক্ত। “ভূমি'র 
সঙ্গে সম্পর্ক ভীষণই ভাল। “চন্দ্রবিন্দু'র সঙ্গেও আমাদের কোনরকম 
বিরোধ নেই। 


বাংলা ব্যাওওলোর মধ্যে কাদের গানের কথা বা সুর প্রাণিত করে বা 
নাড়া দেয়? 


অয়ন £ “চ্দরবিন্দু'র কিছু গান বেশ লাগে। যেমন ওই যে জুতোর গানটা 
যাকে পেরেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়__ “জুতোর ঘুম থেকে জাগে পেরেক" 
কিংবা ওই লাইনগুলো __ “তুমি দোল খেল হাজরাতে/তুমি উঠে বসো 
মাঝরাতে /তুমি,পুষে রাখো পাঁজরাতে চোরা মফন্বল" । অসাধারণ 

'লিরিক্যাল লেখা। 'ক্যাকটাস'এর কিছু গানও খুব ভাল লাগে বিশেষ 


আর পুরনোরা? তাদের গান ই্গপায়ার করে না? 


অয়ন £ অবশাই করে। “মহীনের ঘোড়াগুলি'র কথা না বললে তো: 
আমাদের অতীতকেই অস্বীকার করা হয় । আমরা আমাদের প্রত্যেক 
প্রোগ্রামে ওই দলের কিছু না কিছু গান গাই। মানুষকে বলি কাদের, 
কাছে 'পরশপাথর' খনী। কিভাবে 'প্ররশপাথর' এলো। গৌতম 
চট্টোপাধ্যায় আর তার দূল আমাদের আগে না এলে আমাদের কাজটা। 
তো আরও শক্ত হয়ে উঠত। প্রথমে আমরা যখন গান শুরু করি তখন 
মানুষজন আমাদের গান শুনে বলেছে, “গৌতম চট্টোপাধ্যায় যেরকম 
গান করেন তোমরা সেরকম গান করো বুঝি£” কিন্তু গৌতমদারা না 
থাকলে লোকে হয়ত বলত, “হ্যা ভাই! তোমাদের কি ধরনের গান 
বলো তো? ব্যাণ্ড সেটা আবার কি?” আমাদের প্রত্যেক প্রোগ্রামেই, 
“মহীনের ঘোড়াগুলির কিছু গান করি আমরা । আমাদের প্রোগ্রামের, 
প্রথম অংশে থাকে আমাদের/গান এবং শেষভাগে থাকে “পরশপাথর'এর 
ভাললাগার গান। যে গান 'পরশপাথর'কে ভাবায়, যে গান শুনে 
'পরশপাথর' বড় হয়েছে। আমাদের পুর্বসূরীদের প্রতি এটা'আমাদের 
ট্রিবিউট। 


সব মিলিয়ে বাংলা ব্যাণ্ডের বাজার কিরিকম? 'পরশপাথর এর ক্যাসেটের 


-চাহিদা কেমন, স্পনসরশিপই বা কেমন জোটে ? 


অয়ন সর্বভারতীয় ব্যাণুগুলো যারা হিন্দীতে গান করে তাদের 
তুলনায় আমাদের বাজার কিছুই না। এদের রিচ অনেক বেশী। বিপুল 
সংখ্যক লোক এদের গান শোনে। আমরা বাংলা ব্যাণ্ড। তাই প্রধানত 
একটা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। বড়জোড় যেখানে যেখানে বাঙালীরা আছেন 
সেই সব জায়গায় পৌঁছোয় আমাদের গান। এই ব্যাপারগুলো মাথায় 
রাখলে আমাদের ক্যাসেটের বিক্রি যথেষ্ঠ ভাল। প্রথম ক্যাসেট “আজও 
আছে' বিক্রি হয়েছে আশি হাজার কপি। দ্বিতীয় ক্যাসেট “ইচ্ছে ডানা” 
বেড়িয়েছে গত বছর নভেম্বরে। এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে পচিশ 
হাজার কপি। আর বাংলা ব্যাগুগুলোর মধ্যে আমরাই প্রথম দল যাদের 
স্পনসর করার জন্য এগিয়ে এসেছে বিখ্যাত সংস্থা “ভিএসটি' তাদের 
্রযাণু 'চার্মস' নিয়ে। আর কোনো বাংলা ব্যাণ্ডের আজ অবধি স্পনসর 
জোটেনি। 

লাউড মিউজিক কি ব্যাঙের বৈশিষ্ট? গানের সঙ্গে এত বাজনায় মাঝে 


৬৮৯৯০০৬০৬ 


মাঝে গানের কথাই বোঝা যায় লা__ 


অয়ন ৪ আমাদের এবং অন্যান্য ব্যাগুগুলোর সম্বন্ধে বাজারে একটা দুর্নাম 
(অথবা সুনাম) চালু আছে বটে-_ ব্যাণ্ডের বাজনা-গান। কেউ কেউ 
বলেন ব্যাণ্ডের গানে বাজনা বেশী। কিন্তু আমাদের গানগুলো ঠিক করে 
শুনলে বোঝা যাবে যে এক একটা গানে এক একরকম বাজনার ব্যবহার। 
যেমন 'মধুমাসে", পদ্মা” বা 'লালপাহাড়রী” গানগুলো। এগুলো ফোক 
বেসড | এদের বাজনাও তাই বেশী লাউড নয়। কিন্তু যেগুলো রক বিটে 
যেমন প্রহরী” 'আজও আছে? বা 'ভাল লাগে" সেগুলোতে বাজনার 
ব্যবহারও তাই অন্যরকম।॥ গানের/লিরিরূস; সুর এরং মুডের উপর 
বাজনার ব্যবহার নির্ভর করে। 


অনুষ্ঠান করেছি। সেটা ছিল আমাদের 'বঙ্গ জাগরণ সফর" । তখনও নানান 
বয়সী শ্রোতা পেয়েছি। মহাকালের কনসেপ্টেই তো এখন ঝুলছে বিরাট 
রশ্নচিহৃ। তাই ব্যাণ্ডের গান কালজয়ী হবে কিনা সে প্রসঙ্গে না যাওয়াই 
ভাল। 


ভবিষ্যতে আর কি ধরনের গান করার ইচ্ছে? 

অয়ন ৪ ইচ্ছে আছে অন্য ধরনের গানও করার। ফোক গান তো থাকবেই। 
একটা গোটা আআলবামই ফোকের উপর করতে চাই। তাছাড়াও ...থাক, এটা 
না হয় সিক্রেটই রইল। ক্রমশ প্রকাশ্য! 


এখন যে নতুনরা বাংলা গানের দল গড়ার কথা ভাবছে তাদের জন্য কোনও 
সতকর্বাতার্বা সংকেত? 


বাংলা রাণের গানে পাস্চতা সঙ্গীতের ভাব তো খুব বেশী মাতায়।____ 


এই গনগুলো বাঙালী মানসিকতার সঙ্গে কতটা মানানসই? 


অয়নঃ মানুষ তো নিশ্চয়ই আমাদের গান শুনছে, নইলে আমাদের ক্যাসেট 
বিক্রিহুচ্ছে কি করে? আর আমাদের গানে শুধু পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব 
আছে বললেভুল বলা হবে। দেশীয়, গানের ধারা যেমন লোকসঙ্গীত, 
পল্লীগীতির প্রভাবও তো যথেষ্ঠ পরিষ্কার আমাদের গানের কথায় ও 
সুরে এছাড়া বাঙালী শ্রোতা হয়ত আগে এই ধরনের গান শুনতে অভ্যস্ত 
ছিলেন না, কিন্তু সুমনদা বাংলা গান ও বাঙালি শ্রোতার মানসিকতায় 

একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন। উনি যখন গান গাইতে এলেন তার 
লন শোনেনি। কিন্তু ওর.গান 
শুনে 'ভাল লাগল। এরপর অঞ্জনদা, নচিদাও এই ধরনের গানের 
জোগান! 


।'আজ তাই মানুষ আমাদের ব্যাণ্ডের গানও শুনছে। 
গানের মধ্যে দিয়ে কি কোন বিশেষ বব পেশ করার লকয থাকে? 
অয়ন £ আমরা গান গাই গান গাওয়ার আনন্দে। 
আমাদের এরকম কোন লক্ষ্য থাকে না যে গানের, 
মধ্যে দিয়ে সামাজিক বিবর্তন বা রাজনৈতিক 
অবক্ষয়ের কথা বলতেই হবে ।কোন গানের মধ্যে 
যদি সেটা থাকে তবে বুঝাতে হবে সেটা স্বাভাবিক 
ভাবেই এসেছে। কোন জোরজবরদস্তি ছাড়াই। তাছাড়া 


কোনও রাজনৈতিক কথাবাতাঁ বলে আমাদের 
অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে চাইনা আমরা। 


ব্যাত্র ভবিষৎ কি? ব্যা্ের গান কি কালজয়ী 
হতে প্রারবে বলে মনে হয়? 


অয়নঃ ব্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্তমানে বসে কিছু 
বলা । তবে আশার কথা এখন কিশোর 
বা অল্পবয়সী কলেজপড়ুয়া ছাড়াও আরও 
অনেকেই ব্যাণডের গানে আগ্হী হয়ে উঠেছেন। মার্চে 
উদয়শঙ্করের জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা অনুষ্ঠান 
করার আমন্ত্রণ পেয়েছি। তাছাড়া গত বছরের শেষে 
আমরা কলকাতার বাইরে অনেকগুলো জায়গায় 


অয়নঃ তাদের একটা কথাই বলার - শুধু “পরশপাথর" বা অন্য ব্যাগুগুলোর 
গান শুনলেই হবে না। দেশী বিদেশী প্রচুর গান শুনতে হবে। গান নিয়ে 
ভাবতে হবে। বুঝতে হবে কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ। হঠাৎ দুম করে 
একটা দল খুলে গানবাজনা আরম্ভ করে দিলেই হয় না! এতে ভাল গান 
করাও যায় না। বেশীদিন টিকে থাকাও যায় না! আমরা ছোটবেলা থেকে 
ভাল-বাংলা গান যেমন.সলিল চৌধুরী; সুধীন দাশগুপ্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 
নির্মলেন্দু চৌধুরী, ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার, 'মহীনের ঘোড়াগুলি' এবং সুমন 
চট্টোপাধ্যায় শুনেছি। আবার ওদিকে ভাল পাশ্চাত্য সঙ্গীত যেমন বিটল্স, 
পিঙ্ক ফ্রুয়েড, রোলিং স্টোনস্‌ বা সাইমন জ্যাণ্ড গারফাক্ষেল শুনতে শুনতেও 
'বড় হয়ে উঠেছি। এই সব গান না শুনলে ভাল গান কি করতে পারবে 
নতুনরা? তবে ছোটদের নিরাশ করব না! ওরা এগিয়ে আসুক। সুন্দর কথায় 
ও সুরে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে তুলুক। আমরা ওদের যে অনুপ্রাণিত 
করতে পারছি এটাই তো আমাদের, সর থেকে বড় সাফল্য। 


«স্ব লতাল খান কি সারেি বোলতি 
যায়, গাতি অওর বা্তে করতি 
হ্যায়-- এমন একটি কহাবৎ চালু আছে। 
গানের সঙ্গে তো বটেই, এককভাবেও সারেঙ্গি 
বাদনের ক্ষেত্রেও শিরোনাম সুলতান খান। 
পেয়েছে সম্মান ও সমীহের জায়গা, তাদের 
মধ্যে বেনারসের গোপাল মিশ্র, কলকাতার 
কানপুরের গুলাম সাবরী খান, মুন্বইয়ের 
রামনারায়ণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আসে 
সুলতান খানের নাম। শিল্পী এবং উদ্যোক্তাদের 
অবহেলা, অসম্মান থেকে অভিমানে 
রামনারায়ণ গানের সঙ্গে সহযোগিতা ছেড়ে 
একক বাদনের আসরে নেমে চূড়ান্ত স্বীকৃতি 
আদায় করে নিয়েছেন। শেষ বয়সে 
সাগিরুদ্দিন খানও একই কারণে ক্ষোভে 
সারেঙ্গি ছেড়ে গান ধরেছিলেন। সুলতান 
খান সঙ্গত ছাড়েননি, কিন্তু একক বাদনের 
মঞ্চে উঠে এসেছেন, সেই সঙ্গে গলা 
ছেড়েছেন গানে। 
মিউজিক্যাল সুপারহিট “হম দিল দে চুকে 
সনম" ছবিতে “আলবেলা সাজন আয়ো রে 
গেয়ে শ্রোতাদের খুশি করে উজ্জীবিত 
সুলতান একটি গোটা আালবাম তৈরি করে 
ফেলেছেন গানের-_ “পিয়া বস্তী'। প্রথম 
আযালবাম বলেই হয়তো একজন সহযোগী 
নারীকণ্ঠও সঙ্গে নিয়েছেন, দক্ষিণী শিল্পী 
চিত্রাকে। 
তার মানে কি সারেঙ্গিতে সুর তুলতে তুলতে, : 
কণ্ঠে গান গাইবার স্বপ্নকে লালন করছিলেন : 
সুলতান খান? ' হাঁ! আমি লোকসঙ্গীত এবং 
ভজন গাই! আসরে সারেঙ্গির প্রোগ্রাম 
করবার সময়ও এক একটি কম্পোজিশন 
যন্ত্রে বাজানোর পাশাপাশি আমি গলায় গেয়ে 
গেয়ে দেখাই। আমার প্রায় প্রতিটি একক 
অনুষ্ঠানেই শ্রোতাদের দাবিতে একটি লোরি 
শোনাতে হয়। মহিলা কণ্ঠেই ঘুমপাড়ানি গান 
ভাল হয় এরকম ধারণা ছিল এমন অনেকেই, 
আমার লোরি শুনে মত পালটে ফেলেছেন।” 
বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন সুলতান খান। 
এই আত্মবিশ্বাস এসেছে তার শিক্ষা, 
অভিজ্ঞতার গভীর থেকে । রাজস্থানের 
জয়পুরের কাছে সিকর অঞ্চলে, সুলতান 


.. খানের বংশে নয় পুরুষ ধরে সারেঙ্গি বাদনের 


রেওয়াজ। দাদু আজিম খান, প্রপিতামহ, 


হুসেন বক্স, যোধপুরে কল 
হরদয়াল সিংয়ের দরবারে সারেঙ্গি বাজা 
ন গাইয়ে আ 
খানের ভগিনীপ্রতিম। সুলতান খান সারেঙ্গি 
শিখেছেন বাবা গুলাব খানের কাছে। শিক্ষা 
নিয়েছেন আমীর খানের কাছে। ওক্কারনাথ 
ঠাকুর, বড়ে মোতিবাঈ, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বড়ে 
গুলাম আলি খানের সামিধ্য পরিণ ছে 
তাকে। 

পঞ্চাশ বছর ধরে সারেঙ্গি বাজাচ্ছি আমি! 
সঙ্গীতে আমি উৎসর্গ করেছি নিজেকে। 
আমার ছেলে সাবিরও পরি; 
বয়ে নিয়ে চলেছে_ দশ পুরু 


সুলতান খানের। 
এগারো বছর বয়সে প্রথম আসরে 
বসেছিলেন সুলতান খান। বোস্বাইয়ের একটি 


আসরে বাজনা শুনে হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর 


লতা মঙ্গেশকরকে বলেন সুলতান খানের 


পর, লতা সুলতান খানকে বোম্বাই চলে 


আসার কথা বলেন এবং সিনেমার সঙ্গে 


যোগাযোগও করিয়ে দেন। বোস্বাইয়ে এসে 
সুলতান খান আসরে বাজাবার পাশাপাশি 


সিনেমার আবহসঙ্গীত রচনায় ব্যস্ত হয়ে 


'পড়েন। চিত্রগুপ্ত, মদনমোহন, এস ডি বর্মন, 


মনের 
সুরই মুনশিয়ানায় 
সারেঙ্গিটিতে। তবু অন্যের ফরমায়েস পূরণই 
নয়, সুলতান খান নিভে না 
বনু বিখ্যাত ছবির 
তে! যেমন “পাকী, 


দ 
সুলতানা”, “রাম তেরি গঙ্গা 


'িমরাওজা 
সোচ্চার 
রি মার্চেন্টের ছবি 
সঙ্গীত রচনার অভিজ্ঞতা উজ 


ছবি ঃ তপন দাস 


রি 


রি (05:5 / 
জের মানু 


০ 
টং 


কষ রা যে কোনও প্রেমিকের জন্য রাধা বা 
প্রেমিকার প্রতীক্ষা 


তবে এই জ্যালবামের সব গানেই এই 
প্রতীক্ষা" থিমটা রয়েছে। সে হিসেবে এটা 
আমার একটা অন্যরকম নিরীক্ষা। গানের. 


চৈতি গেয়েছিলাম এটাও. মনে আছে। সে. 
বেকর্ড দারুণ পপুলার হয়েছিল। বিশেষ 
করে সেই প্রথম রেকর্ডে গাওয়া “বাবুল 
মোরা" এবং “বরণ লাগি বাদরিয়া' গান 


সেই অর্থে গানবাজনা করছে না কেউ।এমন 
দৈত্যকূলে প্রহথাদ, আমি কি করে যে গানে 
মজে গেলাম। তবে এরকম হয়। মীরাবাইয়ের 
বংশে তার. আগে বা পরে কি আর অমন 
ভূক্ত এসেছিল? ৮ 


নানারকম গানবাজনা হত, কান খাড়া করে 
শুনতাম, শুনে শুনেই গাইতাম। তখনকার 
দিনে গ্রেরস্থবাড়িতে মেয়েরা গানবাজনা 
করবে এমন ভাবাটাই ছিল অন্যায়। ভাইয়েরা 
সব খেতিবাড়ির কাজ করত, আমি ঘরের 
কাজকর্ম সেরে আপনমনে গান গুনগুন করে 
(যেতাম ।আমার এত আগ্রহ দেখে বাবা ছোট্ট 
ছটা একটা খেলনা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিল। 
ছোট ছোট.আঙুল দিয়ে সেটা বাজাতাম। 
২ খেলাই ছিল সেটা। 
অতনু £ খেলাটা গান হয়ে ওঠার পথ খুঁজে 
পেল কীভাবে? 


গিরিজা দেবী $ কী করে এই অসম্ভব সম্ভব 
হয়েছিল জানি না। তবে আমার দারুণ আগ্রহ 
দেখে বাবা বোধ হয় একটু উদার হয়েছিলেন। 
১ পৃ ১৪ 


সুযোগ করে দিয়েছিলেন বাবা। 
অতনুঃ পাঁচ বছরে শুরু হওয়া সেই পাকে 
পাকে ঘুরিয়ে এই সত্তর পেরিয়ে এলেন? 
'গিরিজা দেবী ঃ এগারো বছর শিখেছিলাম 


গুরুর কাছে পাওয়া চীজ' নিয়ে দিনে তিন- 
চার ঘণ্টা থেকে পরের দিকে সাত-আট ঘণ্টা 


থামল কেন? 

গিরিজা দেবী ঃ প্রথমত গুরুজি মারা গেলেন। 
হয়ে গেল। সে দিন ওরকম কমবয়সেই বিয়ে 
দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এরপর আমার 
মেয়ের জন্ম। সবমিলিয়ে ওটা একটা পর্ব। 
অতনু ঃ পরবর্তী পর্ব শুরু হল বিয়ের পর£ 


রান্না থেকে কাপড় কাচা সব করে নিজের 
তাগিদেই সময় বের করে নিয়েছি। তবে হ্যা, 
আমার স্বামী সঙ্গীতচর্চায় বাধা তো দেনইনি 
বরং উৎসাহ দিয়েছেন বলেই কাজটা সহজ 
হয়েছে আমার পক্ষে বাড়ির সবাই যখন 
গল্পগুজব, আড্ডা বা খেলা নিয়ে মত্ত তখন 
আমি নিজের মনে গান করে গেছি। এভাবেই 
ম্যানেজ করা গেছে। আজও আমি ঘরের 
অনেক কাজ নিজের হাতে করতে পছন্দ 
করি, তার সঙ্গে গানের বিরোধ হয় না। 
অতনু £ বিয়ের পর কার কাছে তালিম 
নিয়েছেন, 


£ 
গিরিজা দেবী ঃ বিরজু মহারাজের শ্বশুর 
্রীচন্্র মিশ্র। যেমন পণ্ডিত লোক, তেমনই 
অসাধারণ গাইয়ে| শত্রুতা করে কারা যেন 
ওঁর পানে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল। 
সরযৃপ্রসাদজি যেমন, শ্রীচন্দ্রজিও আমাকে 
শিখিয়েছেন পরম যুত্রে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ 
না থাকলে এমন গুরুভাগ্য হয় না। এ ছাড়াও 


প্রথম পৌছয় রেডিওর মাধ্যমে। ইলাহাবাদ 
রেডিও থেকে আমার প্রথম গানপ্রচারিত 
হয়েছিল কুড়ি বছর বয়সে। 

অতনু £ সঙ্গীতের আসরে প্রথম কবে অংশ 
নিয়েছিলেন। 


£ 
গিরিজা দেবী £ বিহারে একজন সঙ্গীতরসিক 
ফেস্টিত্যাল”। উনিশশো একান্ন সালে 
সেখানেই আমার প্রথম গান গাওয়া। পরের 
বছর বেনারস সঙ্গীত সমারোহে গেয়েছি, 
সেইসঙ্গে দিল্লিতে একটা বড় অনুষ্ঠানে ডাক 
পেয়েছিলাম। বড়ে গুলাম আলি ছিলেন 
(সেই আসরের প্রধান আকর্ষণ। দিল্লিতে খাঁ 
সাহেবের বোধহয় ওটাই ছিল প্রথম প্রোগ্রাম 
গোড়ার দিকে ওই কয়েকটি আসরে গাইবার 
সূত্রে আমার রেশ খানিকটা/পরিচিত বাড়ে। 
স দিনের পাওয়া শ্রোতা এবং গুণীশিল্পীদের 


দেখতে পেয়েছি বিলায়েত হোসেন খাঁ,সুস্তাক 
আলি-খাঁ, হাফিজ আলি খাঁ, ওক্কারনাথ, 
আলাউদ্দিন খা, আহমেদজান থেরাকুয়া, 
কিংবদন্তি গাইয়ে বাজিয়েদের মুখ। সব সময় 
সতর্ক থাকতে হত রাগরাগিণী একটু এ দিক 
থেকেও দিকহলে কান'ধরে তুলে দেবেন 
আসর থেকে। তবে সৌভাগ্ক্রমে তেমন 
ঘটনা ঘটেনি বরং ওদের নেহ আশীর্বাদ 
& পেয়েছি। 
ঢা অতনু £ সেই থেকে দেশ জুড়ে মাইফেলে 
গান করার শুরু? 
গিরিজা দেবী £ মাইফেল মানে কনফারেন্স- 
প্রাবলিক প্রোগ্রাম। প্রাইভেট প্রোগ্রাম, বাড়িতে 
রা'জলসাঘরে মুজরো করার অনুমতি পাইনি 
'আমি। স্বামীর বারণ ছিল। আমার নিজেরও 
18 তেমন পছন্দ ছিল না। 
৭৪764417887 
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গিরিজা দেবী ঃ কাকে ছেড়ে কার কথা বলব 
সে দিন সবার গানবাজনা শুনেই কোনও না 
কোনওভাবে উপকৃত হয়েছি। অবাক হয়ে 
শুধু শুনে গেছি। এক একজনের সুর লাগানো 
শুনে চোখ ফ্লেটে জল এসেছে। ভেবেছি, 

কোথা থেকে উঠে আসে অমন সুর। আশি- 
পঁচাশি বছরের শিল্পীর গান শুনে স্তম্ভিত 

হয়ে গেছি। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা 

জানিয়েছি আমি কি কোনওদিন পারব এমন 
সুর লাগাতে? পারব কি অত দীর্ঘদিন সামর্থ 


)* 


রি 


সত ক ক্ড 
০০৬ 


(কোনও কোনওদিন মেজাজ এসে গেলে 
তবে সাধারণত খুব বেশিক্ষণ খেয়াল গাই 
না। অনেক সময় ধরে একই তান রিপিট 
করে গাইতে চেষ্টা করি। আরুমআজকের 
থাকে একজন শিল্পীর জন্য। সেখানে খুব 
বড় করে খেয়াল গাইলে,অন্য গানের জন্য 
সময় বেশি থাকে-লা্নআসরে টগ্লাঃতো 
আজকাল প্রায় শোনাই ষায় না, সেটা 


রি রি নি 


গাওয়া হয়, আমি গাই সুযোগ্‌ পেলেই। 
এরপর আমার নিভসব ক্ষেত্র ঠুংরি সেই সঙ্গে 
দাদরা, হোরি, কাজরী, লাওনি, চৈতি কত 
করে। এক সন্ধ্যায় একজন বা বড় জোর 


শিখেছেন, দক্ষতায় গেয়েছেন। আমি ঠুংরি 
নিয়ে রীতিমত রিসার্চ করেছি। ঠুংরির কাব্য 
অংশটির ওপর গুরুতু দিয়ে প্রতিটি 
বাক্যবন্ধের যথার্থ ব্যাঞ্জনা এনে পরিবেশন 
করি আমি। এজন্যই আমার গান পূর্বসূরিদের 
দিন 
প্রত্যক্ষ যোগ ঘটিয়েছি। 

অন্যদিকে চৈতি, কাজরী, হর লাওনি-এ 
সব গ্রামীণ সংস্কৃতির পবিত্র এতিহা ।সারল্য ; 
এইসব গানের সৌন্দর্য । একজন নারীকে 
কীভাবে সাজালে তাকে আরও সুন্দর লাগবে 
এটা জানাটা আর্ট আমি নিজের কল্পনা দিয়ে 


(লোকসঙ্গীতকে যেভাবে সাজাই সেটা 
শ্রোতাদের ভাললাগে বলেই তারা আমার 
গান।শুনতে চান। 

অতনুঃ প্রায় পঞ্গশ বছর ধরে আপানি 
আসরে গাইছেন। ফলে পালাবদলের ছবিটা 
আপনার কাছে স্পট । এই নতুন শতকের 
সঙ্গে অতীতের তুলনা করলে কী মনে হয়ঃ 
গিরিজা দেবী ৪ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব 


নিতে হচ্ছে। সঙ্গীতের আসল রূপ বা 
সারবস্তুটিকে অক্ষুণ্ন রেখেও এই সমঝোতা 


] 
] 


স্প্পি স্পি্পি। 
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করা সম্ভব বলে আমরা মনে হয়। এখন 
প্যাকেজ ডিলের যুগ। একজনের গানে বা 
এক শিক্গীতে মজে যাওয়ার দিন নেই। 

এখন এক সন্ধ্যাতেই চাই খানিকটা আলি 


পেয়ে যান এটা ভাল দিক। বেশি করে 
শ্রোতাকে রাগসঙ্গীতে আগ্রহী করে তোলার, 
পথ এতে প্রশস্ত হয়। এর সঙ্গে নিজেকে 
আমি মানিয়ে নিয়েছি তবে তা রাগের শুদ্ধতা 


পাকিয়ে। একটা কহাবত আছে 'য্যায়সী বহে 


গিরিজা দেবী $ বথার্থ গুরু হওয়া খুব.কঠিন, 
আবার অযোগ্য গুরু হলে শিষ্যর ঘটে বিপৃদ। 
আমি যখন প্রথম আ্যাকাডেমিতে আদি তখন 
এখানে কত গুণী শিল্পী। প্রথম দিনেই আমি 


সেখানেও, 
আমার একই মানসিকতা ছিল। আমি নিজে 
যেভাবে তৈরি হয়েছি, ছেলেমেয়েদেরও 
(সেভাবেই গড়ে তোলবার চেষ্টা কারেছি। 
এ ছাড়াও শেখানোতে আমার বরাবরের 
আগ্রহ /বেনারসে গিরিজা দেবী মিউজিক 
প্রথা মেনে শেখানো হয়! এই কলকাতাতেও, 
আমি সেভাবেই শেখাই নিজের বাড়িতে 
নানিয়ে। 

অতনু £ শিক্ষার সঙ্গে অর্থকে না মেলানোর 
এই ভাবনা, টাকা রোজগারের বদলে নিজে 
খরচা করে শেখানো-_এ সব বাপার তো 


ক্রমশ বিরল হয়ে উঠছে। 
'গিরিজা দেবী ৪ আমার এক ছাত্রী আছে 
সুনন্দা শম্। সে আমার কাছে থেকে শেখে। 
খুবই সম্ভবনাময় মেয়েটি। ওর বাবা 
গুরুদক্ষিণা না দিয়ে মেয়েকে শেখাতে রাজি 
নন বলে প্রতি মাসে হাজার টাকা করে 
পাঠান। আমি সে টাকা ওই মেয়েটির নামেই 
ব্যাঙ্ক আকাউন্টে জমাক্করে দিই। আমি 
শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে 
পারি না সঙ্গীতে আমার জীবন উৎসগীকৃৎ্ 
সঙ্গীত আমার ধর্ম__গান গেয়ে টাকা নিইঃ 
সেটা জীবিকার প্রশ্ন; কিন্তু গান শিখিয়ে 
রোজগার করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে 
বিদ্যা দান করার জিনিস, বেচাকেনার মাল 
নয়। 

অতনু ৪ কলকাতা শহরের সঙ্গে আপনার 
নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছে'_প্রায় এক 
হুগ। একনাগাড়ে কাটিয়ে যাওয়া এই শহরের 
সঙ্গীতচচা আপনার দৃষ্টিতে কেমন? 
গিরিজা দেবী £ কলকাতা এতদিনে আমার, 
নিজের শহরই হয়ে গেছে। বেনারস. আর 
কলকাতা দু জায়গাতেই আমার বাড়ি। আমার 
মেয়ে সুধা, সুধা দত্ত বাঙালিকে বিয়ে করে 
কলকাতাতেই থাকে। এই শহর গুণের কদর 
জানে-__এখানে সঙ্গীতের প্রতি যে ভক্তি- 
প্রেম দেখেছি, সারা হিন্দুস্থানে তার তুলনা 
নেই। বছরে অন্তত চার মাস আমি কলকাতীই: 
কাটাই, মাস বেনারসে, বাকিটা দেশে- 
বিদেশে কনসার্ট ট্যুরে কাটে। বাংলাদেশের 
জলবায়ুর গুণেই কিনা কে জানে, এখানে 
নব্বই শতাংশ গলাই ভারী সুরেলা। সঠিক 
পদ্ধতির শিক্ষা পেলে এদের অনেকেই যোগ্য 
শিল্পী হয়ে উঠতে পারে। আমার কাছে যারা 
'দিকেই প্রথমে নজর দিই। ছোট 
ছেলেমেয়েদের ঠুংরি গাইতে শেখাই না 
আমি। ঠুংরি এবং অনেক দাদরায় শুর্গার 
রসের এত প্রাধান্য থাকে যে বয়সএকটু 
পরিণত না হলে ঠূংরির ভাব চাপিয়ে দেওয়া 
অনেকটা ফাইভের ছাত্রকে বি এ ক্লাসের 
সিলেবাস চাপিয়ে দেওয়ার মতো হয়। 
প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা একটু কমে গেছে। 
সেইসঙ্গে সন্তায় বাজিমাত করার প্রবণতা 
বেড়ে গেছে বলেই কাণ্থিত প্রগতি হচ্ছে না 
নবীন প্রজন্মের গানবাজনায়। 


| 


হওয়ার ব্যাপারে আপনার ধারণা কীঃ 
গিরিজা দেবী $ গতকালের মতো করে তো 
আগামিকালের শিল্পী হবে না। শূন্যতা আসবে 
তৈরি হচ্ছেন__উঠে আসছেন ধীরে ধীরে। 
হবে| সঙ্গীতের এই ধারা তো রুদ্ধ হতে 
পারে না। 

মঝদার পৃষ্ঠপোষক এবং সঙ্গীতরসিকদের 
কাছে মর্যাদার যে জায়গাটা পেয়েছি, আজকের 
বাণিজ্যিক র ভেতর সেটা পাওয়া 
শক্ত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা বেশি হচ্ছে মনে। 
হলেও সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাটা কমে গেছে। 
আমার তৈরি একটা বন্দিশ সে দিন দেখলাম 
একজন সুপরিচিত তরুণ শিল্পী গাইছেন। 
শুনে শুনে তুলে নিয়েছেন ঠিক আছে, কিন্তু 
(কোথা থেকে পেয়েছেন সেই স্বীকৃতিটা দিতে 


গিরিজা দেবী £ আমি তো করবার জন্য 
জমি চেয়ে হাপিত্যেস করে বসে আছি) 
কতবার বলেছি-_আজও জর্মির ব্যবস্থা হল 
না। জমিটা পেলে আমি নিজেই বাড়ি তৈরি 
কাজ শুরু করে দিতে পারি। বিদেশে 
আশ্বাস পেয়েছি আমি। জয়পুর, অসমেও 
জমি পেয়েছিলাম এমনকি ইন্দোরে এক 
উপযুক্ত জায়গা কলকাতা । এখানে করতে 
মেটাতে হবে। 

গান শোনানো, শেখানো আপনার অফুরান 
এই এ্রাপপ্রাচূ বা এনাজি'র রহস্য কী £ 
গিরিজা দেবী £ কোনও রহস্য নেই। সম্তর- 
আশিতে গান গেয়ে মাতিয়েছেন এমন বহু 
উদাহরণ আছে। তারা ভিতটা তৈরি 


করি। সঙ্গীতই আমার আনন্দ। রোজ পুজো 
রুরি, যোগাভ্যাস_ ধ্যান করি, ফলে আমার, 
মনঃসংযোগের কোনও অসুবিধে ইয় না, 
স্ফুর্তিতেও ভাটা পড়ে না। ইনকাম 

ট্যা্সওয়ালাদের কিছু অবাঞ্ছিত হ্যারাসমেন্ট 
ছাড়া কোনও টেনশন নেই আমার বকের্‌ 
নিদ্রা এবং অল্প আহার-_ এরকম ব্রন্মাচারী 


তৃপ্ত হয়নি বলেই এই জন্ম হয়েছে।এ 
জন্মেও সেই কাঙিক্ষত পূর্ণতা পেলাম না। 
হবে। এভাবে এক এক জন্মে একটু একটু 
করে এগিয়ে উৎকর্ষের দিকে 
যাওয়া__আমিও সেটাই চাই। 


ছবিঃ তপন কুমার দাস 


ডেলিভারী, ্যুরিয়ার বা রেজিস্টার্ড পোষ্টে চাইলে, দয়া করে ক্যুরিয়ার/রেজিস্টার্ড 
পোষ্টি বাবদ ২৪০ টাকা - ১ বছরের জন্য অথবা ৪৮০ টাকা - ২ বছরের জন্য 


২৪ সংখ্যা সঙ্গে ২টি সিংডি বা, ১০টি ক্যাসেট ূ্বভারতের প্রথম সঙ্গীত ও বিনোদন পত্রিকা 
১২ সংখ্যার মঙ্গে ১ টি সি.ডি বা, ৫টি ক্যাসেট আপনাদের জন্য প্রতি মাসে আনছে সাগরিকা 
১ -..০2- বল্টু ক সুনিল তি ৯ তব০--০২২-73--৯-- | 
হা। আমি এরর গ্রাহক হতে ইচ্ছুক আপনার উপহারের জন্য বেছে নিন 
এবং উপভোগ করতে চাই আপনাদের দারুণ সব উপহার! আপনাদের পছন্দসই আযালবাম 
আমি গ্রাহক হতে চাই (যে কোন একটি বজ্ে টিক দিন) রর 9005.) 08959199, টিক দিন 
২ বছর (২৪টি সংখ্যা)'র জন্য ৪৮০ টাকা, অর্থাৎ ২০ টাকা প্রতি সংখ্যা, রর 
যতো [0 অথবা, ১০টি ক্যাসেট [] একদম বিনামূল্যে 9 সে হেব হের ৪৫ উঠি 
[0 ১ বছর (১২টি সংখ্যা)'র জন্য ২৪০ টাকা, অর্থাৎ ২০ টাকা প্রতি সংখ্যা, 21515785553 £ 
সঙ্গে পাব ১টি ০0 [_] অথবা, ৫টি ক্যাসেট _] একদম বিনামূল্যে 010] অনুভবে জেনেছিলেম- শ্রীকান্ত আচার্য (রেবীন্র সঙ্গীত) 
॥ ০-10 নিভৃত প্রাণের দেবতা - শ্রীকান্ত আচার্য (রবীন্দ্রসঙ্গীত) 
1 ০0 ঈতগনী- . বিভিন্ (বীর সঙ্গীত) 
[9 ইমনে বেহাগে- বিভিন্ন (রবীন্দ্রসঙ্গীত) 
1 ০00 জমৃতগান- বিভিন্ন (রবীন্দ্র সঙ্গীত) 
82: [) কষ্ণ কৃষ্ণ বল- শম্পা কুন্ডু (নেজরুলগীতি) 
ফোন বোড়ি)-- 1 0] মা,আমার- শ্রীকান্ত আচার্য (নেজরুলগীতি) 
৪৮০ টাকার জন্য চেক/ ড্রাফট নং ---- 1 010 লোনাবন্ধুরে স্বাগত দে (লোক সঙ্গীত) 
২৪০ টাকার জন্য চেক/ ড্রাফট নং ---- । 00 মনের জানালা শ্রীকান্ত আচার্য _ (পুরানো দিনের গান) 
চি --:8755-28 37-8-588 1. 0 1] নীলফ্রবতারা- শ্রীকান্ত আচার্য _ (পুরানো দিনের গান) 
580/03105/001097501109 ৮.0. র নামে কলকাতার উপর। 1 010 কোন একদিন ্ীকান্ত আচার্য _ (পুরানো দিনের গান) 
। 
। 
॥ 


অতিরিভ্ত যোগ করন 0 1 আজ তবে এইটুকু থাক- সাধনা সরগম (পুরানো দিনের গান) 
01] আমার মালতীলতা-. সাধনা সরগম (পুরানো দিনের গান) 
তাং--- ভিত সই---- ॥. 0 [এ] তোমায় ভেবে- শম্পা কুল (পুরানো দিনের গান) 
21 ১৭৩ ॥ 010 বাজেরিনিঝিনি- শম্পাকুন্ভু. (পুরানো দিনের গান) 
দয়া করে ফর্মটি ভর্তি করে এই ঠিকানায় পাঠান, রী, গ্রাহক বিভাগ, । 
নং, ৮৯৮৮৩ ০ [0 ওজনে ০১১৮২18125 
শর্তাবলী ঃ আপনার গ্রাহক শুরুহবে েকপাওয়ারপরবরীসংখ্যাথেকো।এই. ! 313] বেেছিবীণ- 5259 
সুযোগ শুধুমাত্র ভারতে বসবাসকারীদের কষে প্রযোজ্য তায গ্রাহকদের. ॥ ০1 গুনগুন সারাদিন - শম্পাকুন্ভু (পুরানো দিনের গান) 
85575 ২১৮78055-4াবর ) ০ 00 একেছিদুজনে- ্ীকনত/সাধনা নেতুন কথায় পুরানো গান) 
বিশদ বিবরনের জন্য যোগাযোগ £ (০৩৩) ২২৮-৫৮১৬, ২২৮-১১১০, ২২৮- ৪217১87 781 টি 1 
৩১২৪, ক্স (০৩৩) ২২৮-৭৮৯৫, ই-মেল -559৪1455০82-5814৩0.. ॥ ০ অন্য গানের সীমানায়-. বিভিন্ন নেতুন শতকের গান) 


শ্রীকমার চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 
ভাষ্য -শৌভিক মজুমদার 


গু জজ উত্াণ - াভাতলথ 


শীতের কলকাতার উল্লেখযোগা সাংস্কৃতিক ঘটনা ডোভার লেন মিউজিক কনফারেস 
সুবর্জয়ন্তীর দোড়গোড়ায়। এই জৌলুসপুর্ণ সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধনী এবং চারটি 
সারারাতিরের আসরের ওপর একফালি আলোকপাত। 


015৮৬, এবছরও প্রভাতী অনুষ্ঠানেই উদ্বোধন ঘটেছে 
ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনের । অন্যান্যবারের মতো এবছরও, 
প্রভাতী অনুষ্ঠানেই উদ্বোধন ঘটেছে ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনের। 
২১শে জানুয়ারি প্রভাতী আসরে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবছরের 
ডোভার লেন সঙ্গীত সন্মানপ্রাপ্ত পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া। ডোভার 
দেন সভাপতি পিকে পাল, সুনীল বসু, বি কে চন্দ্র এবং পণ্ডিত চৌরাশিয়া। 
সঙ্গীতপর্বে ভজন গানে মনোরম আবহ গড়ে দিলেন শুভ্রা গুহ এবং উল্লাস 
কোশলকর। প্রথম সারারাতের আসরের শুরু অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্যের 
কণ্ঠসঙ্গীতে। তিনি শোনালেন রাগ বেহাগে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, 
কামোদ-এর একটি বন্দিশ এবং মিশ্র ক্িরিবানিতে ভজন। ডোভার লেন 
সম্মেলনে প্রথম আবির্ভাবেই নজর কাড়লেন অনিরুদ্ধ। রাজকুমার মিশরের 
তবলা এবং সুপ্রিয় রায়ের হারমোনিয়াম ছিল গানের যোগ্য সঙ্গী। সরোদে 
জয়দীপ ঘোষের দরবারি কানাড়ার সুপরিণতআলাপের মাধূর্য এবং জোড়ের 
পর তুলনায় তিনতালের দীর্ঘ গৎ কিঞ্চিৎ ল্লান লেগেছে পরিমিতির 
অভাবে। এদিনের আসরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রশিদ খার কষ্ঠসঙ্গীত। 
যোগকোব রাগের খেয়ালে বিলম্বিত ঝুমরায় সুবিন্যস্ত আলাপ বিস্তারের 
পর দ্রুত তিনতালে ছন্দবদ্ধ লয়কারি, তানকারি সবই ছিল রীতিমত 
উপভোগ্য। মধ্যলয় তিনতালে চারুকেশির বন্দিশটিও মনোরম। শেষে 
দেশ রাগে ঠুমরি তার কণ্ে অন্যমাত্রা আনে। হারমোনিয়ামে পুরোযোত্তম 
ওয়ালবালকার এবং তবলায় ওক্কার গুলওয়ারী গানকে করেছে আরও 
উপভোগ্য। পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার রাগ মালকোফ-এ আলাপ 
জোড়ের পর ঝাপতালে গৎ যেন সুরে সুরে মায়াজাল বোনা । এরপর 
তিনতালে হংসধ্বানির দু'টি গৎ ছিল মনোজ্ঞ উপস্থাপনা । সবশেষে যথারীতি 
কীর্তনের ধুন। শুভক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলায় প্রাণবস্ত সঙ্গত বাশির 
যোগ্য দোসর হয়েছে। ভোর্রাতের শেষ শিল্পী দীপক চৌধুরি বাজালেন 
রাগ আহির ললিত। আলাপ জোড় বাজালেন ঘন্টা খানেক, পরে ধামার 
তালে গৎ। তার হাতে রাগনির্মান, দক্ষ তানকারি এবং তেহাইসহ গণটি 
'ছিল সবদিক থেকেই উপভোগ্য। শেষের ভৈরবীতে ছিল শ্রুতিসুখের 
হাতছানি। তবলায় তন্ময় বসু ছিলেন সার্থক সহযোগী। দ্বিতীয় রাতের 
শুরু শুভ্রা গুহর কণ্ঠসঙ্গীতে। সুরসমৃদ্ধ কণে শোনালেন রাগ শুর কল্যাণ। 
বিলম্বিত ও দ্রুত দুটি খেয়ালেই ছিল সুপরিণত বোধ এবং তৈয়ারির 
নিদর্শন। রাগ সোহিনী ও কাফী ঠুমরিটিও ছিল উপভোগ্য। আনন্দগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় তবলায়, জ্যোতি গুহ হারমোনিয়ামে যোগ্য সহযোগীর দায়িত্ব 
পালন করেছেন। 


আগা ৫৫ 


বসেছিলেন, তবলায় স্বপন চৌধুরি স্বসৃষ্ট মধুমালতী রাগে অসাধারণ 
আলাপ জোড়ের পর তিনতাল গতে সুর ও ছন্দের মায়া ছড়লেন খা 
সাহেব। পরের রাগ পাহাড়ি বিঝোটি। ছোট আউচারের পর বাজালেন 
তিনটি গৎ দীপচন্দী, ঝাপতাল এবং দ্রুত তিনতালে। এই বয়সেও তার 
স্ট্রোকের সুষমা, নিটোলদানা, মুড়কি, কৃত্তন ও জমজমার কাজ মুগ্ধ করে। 
মাইহার ঘরানার বৈশিষ্ট্যবাহী গমক ও মীড়ের কাজে গড়ে ওঠেমুগ্ধতার 
আবহ। অবাক করে কিশোর আলমের বাদনও। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য 
তবলায় স্বপন চৌধুরির সঙ্গত। সমরেশ চৌধুরির কণ্ঠসঙ্গীতে প্রথম রাগ 
ছিল দরবাড়ি কানাড়া। বিলদ্িত একতাল ও দ্রুত তিনতাল খেয়াল। শেষে 
রবিশঙ্কর সৃষ্ট একটি তারানা। পরের রাগ যোগকোষ, বিলম্বিত বন্দিশের 
পর সাড়ে পামাত্রা চলনের নিজের তৈরি একটি তারানা। সবশেষে 
মাজখাঙ্কাজে ঠুমরি। তার সুচিস্তিত উপস্থাপনা ও রাগরূপায়ণে গমকযুক্ত 
বিস্তার এবং তান সরগম ছিল প্রাণবস্ত। সমর সাহার তবলা, রোশন 
আলীর সারেঙ্গী এবং দেবপ্রসাদ দের হারমোনিয়াম গানকে সমৃদ্ধ করেছে। 
এযাবৎ ডোভার লেনের সংক্ষিপ্ততম আসর সম্ভবত কাদ্রীগোপালনাথ 
এবং রনু মজুমদারের স্যাক্সোফোন এবং বীশীর যুগলবন্দি। যুগলে হংসধ্বানি 
শোনালেন প্রফেশনাল ভাগবাঁটোয়ারায়। দ্বিতীয় রাতের সমাপন হয় উল্লাস 
কৌশলকরের কষ্ঠসঙ্গীতে। শিল্পী মিয়াঁকি টোডিশোনান বিলম্বিত ঝুমরায় 
ও দ্রুত তিনতালে। পরে রামকেলিও দেশকার এবং সবশেষে ভৈরবী- 
র বিখ্যাত ঠুমরি “যমুনাকে তীর”। তীর প্রথাবদ্ধ পরিণত গায়নশৈলি ও 
রাগদারি প্রশংসনীয়। গানের আবেদন গভীর হয় পুরোযোত্তম 
ওয়ালাবালকারের হারমোনিয়াম ও সুরেশ তলওয়ালকারের তবলা। 
তৃতীয় রাতের শুরু শ্রীলা বন্য্যোপাধ্যায়ের খেয়ালে রাগ বাগেশ্রীতে 
বিলক্বিত ও দ্রুত খেয়ালের পর গেয়েছেন মাজখাহ্াজেঠুমরি। রাগরপায়ণ, 
বিস্তার, বোলবানাবট ও তানসরগমে শিল্পী ছিলেন যত্ববান। বিভাস 
সেনগুপ্তের তবলা এবং রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের হারমোনিয়াম গানকে দিয়েছে 
সঠিক দিশা। পরের আসরে আমান আলি এবং আয়ান আলি বঙ্গাশের 
দ্বৈত সরোদে বেজেছে বাগেশ্রী। দীর্ঘসময় নিয়ে এঁদের আলাপ জোড় এবং 
ঝালার পর্বে ছিল খানদানি তালিম এবং তৈয়ারির নিদর্শন। পরে ঝাপতাল 
ও তিনতালে দুটি গৎ গতি এবং ছন্দের কুশলতায় সমৃদ্ধ। শুভক্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের তবলায় সাথসঙ্গত হয়েছিল উপভোগ্য। শুভা মুদগল 
শোনালেন রাগ আভোগী কানাড়া। বিলদ্িত রূপকে শুভা বিস্তার করলেন 
ধৈবতের পাশাপাশি কোমল গান্ধারকে গাঢ় করে। তিনতালের বন্দিশটি 
ছিল “সুর খতনাহি মন। অত্যন্ত নিবিষ্ট এই নির্মান। 

পরবর্তী ঠুমরি “কহে মারে নজরিয়া” ও যুগপৎ খানদানি ও রসো্তীর্ণ। 
শেষের মিশ্রমাও-এর পরিবেশনাও ছিল উপভোগ্য। সমর সাহার তবলা 
ও পুরোযোত্তম ওয়ালবালকারের হারমনিয়াম গানকে করেছে আরও 
প্রাণবস্ত। সন্তরে পন্ডিত শিবকুমার শর্মা শুরু করেন রাগ চন্দ্রকোষ। 
আলাপ জোড় ঝালার পর মধ্যলয় রূপক ও দ্রুত একতালে দুটি গৎ্খপরে 
রাগ কিরবানি-তে আদ্ধযা ও তিনতালে দুটি গৎ সবশেষে যথারীতি পাহাড়ি 


 ধুন।সুরময় সম্ভরের সঙ্গে তবলায় অনবদ্য পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। 


তৃতীয় প্রভতে ছিল প্রভাকর কারেকারের গান। তিনি শোনালেন নট 
ভৈরব রাগে খেয়াল। বিলম্বিত আলাপ কতখানি অন্তরঙ্গ হতে পারে তার 
নমুনা রাখলেন তিনি। দ্রুত তিনতালে শোনালেন “সুরজ চন্দা জগতে” 


আল্লাদিয়া ও আগ্রার সুন্দর সময়ে বাধা বন্দিশ। আদ্ধযায় ভৈরবীর 
রচনাটিও মনোরম। এরপর তিনি দুটি ভজন শোনান- 'শিবকি নাম স্মরণ 
হো' এবং 'তেরো সুখ দুঃখ মে" । তবলায় সুজিত সাহা তার দায়িত্ব 
ঠিকভাবেই পালন করেছেন। শেষ রাতের সম্মেলন শুরু সন্দীপন সমাজপতির 
মারুবেহাগ খেয়ালে। আলাপ ও বিলম্বিত বিস্তারেই উপভোগ্য হয়ে ওঠে 
তার নিবেদন। রাগ-রূপায়ণেও তিনি ছিলেন যত্বান। বিলদ্িত খেয়ালের 
পর দ্রুত তিনতালে খেয়াল মানস চক্রবর্তীর রচনা “ব্রীজমে ধুম মচি” 
ও পরের রাগ কেদার এবং মিশ্র তিলং ঠুমরিটিও ছিল শ্রুতি সুখকর। 
অরূপ চট্টোপাধ্যায়ের তবলা এবং রন মুখোপাধ্যায়ের হারমনিয়াম ছিল 
গানের যোগ্য সহযোগী। শহীদ পরভেজ সেতারে রাগ বেহাগশোনালেন। 
২৫ মিনিটের মগ্ন আলাপের পর জোড় ঝালা। কৃম্তনের কারুকাজ এবং 
সাপাট তান, গমকের মনোহারিত্ব ছিল উপভোগ্য । রূপক ও তিনতালের 
দুটি গৎ-এ তুলনায় নিশ্প্রভ হয়েছিল। শুভদা পারদকর প্রথমবার ডোভার 
লেনে গাইতে এসে শোনালেন যোগরাগে খেয়াল- বিলম্বিত তিলওয়ারা, 
মধ্যলয় একতাল, ও দ্রুত তিনতালে। সুচিস্তিত গ্রন্থনায় আলাপ ও বিলঘ্বিত 
বিস্তার সম্বলিত রাগ সোহিনীতে দুটি বন্দিশ, মিশ্র খাহাজও কাফি-তে 
টপ্লা এবং ভজন প্রতিটি নিবেদনই ছিল উপভোগ্য। ধনপ্রয় খারওয়াস্তিকরের 
তবলা এবং সতীশ পরোদকরের হারমনিয়াম গানকে দিয়েছে সঠিক 
মর্যাদা। গত দু'বছরের মতো এবারও ডোভার লেন সম্মেলনের পরিসমাপ্তি 
ঘটে উত্তাদ আমজাদ আলী খীর সরোদ বাদনে। শিল্পী দরবারি কানাড়া- 
তে আলাপ জোড় বাজালেন অনবদ্য সৃজন সম্ভারে সাজিয়ে। তিনতালের 
গণটিও ছিল মনোজ্ঞ পরিবেশনা । গৎ-এর চালটি তারই হাতে বহুশ্রুত। 
নতুনত্ব ছিল তান, তোড়, লড়ির নানাপর্যায়ে। এরপর শিল্পী বাজালেন 
্বসৃষ্ট রাগ সুহাগ ভৈরব | রাগটির অঙ্গে অঙ্গে ছিল ভাটিয়ার ভৈরব ও 
রামকেলি-র ছায়া। যা শিল্পীর মেজাজি বাদনে হয়ে উঠেছিল অনন্য। শেষে 
ছিল ভৈরবী। সুখবিন্দর সিং নামধারীর তবলা- অনুষ্ঠানের মর্যাদা 


বাডিযেছে। সক্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কথায় কথায় কথকতা 


বৃত্তিক' এর সপ্তদশ বর্ষপূর্তিউপলক্ষে ৫ই 
এক মনোজ্ঞ আবৃত্তির আসর। নানা বয়সের 
অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য।শ্রীদেষণ দাস, কিংসুক 
বিশ্বাস, রণিতা দত্ত, পার্থপ্রতিম দে, পায়েল রায়, 
দেবারুণ ব্যানার্জি, অপর্ণ নারায়চৌধুরির মত 
নবীন শিল্পীদের আবৃত্তিও শ্রোতাদের মনোযোগ 
কেড়ে নিয়েছে। আবৃত্তিক এর কর্ণধার রবীন 
মজুমদার পরিকল্পিত এই অনুষ্ঠানে সুনীল 


- শ্রুতি নাটক “যদি হতো” এই সন্ধ্যার একটি 


উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 
চৌধুরি, বুদ্ধদেব বসু, আলমাহমুদ, জয় গোস্বামী, 
শামসুর রহমান, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, 
শহীদ কাদরির মত কবিদের রচনা পেয়েছিল 
্রার্থিতব্যাঞ্জনা। 'আবৃক্তিক' যেভাবে নবীন 
শিল্পীদের পাদপ্রদীপের নীচে নিয়ে আসবার 
উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। 
অনুষ্ঠান সংযোজনের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছেন পৃথা ঘোষ ও সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। 
অভিষেক ভর্রাচার্য. 


ছবি ৪ সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় 


[জি কানন 


|] 


রশন, আমার আনন্দ। নিজেকে 
শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবার চেয়ে অন্য 
শিল্পীদের পরিচচয়ি বা বেড়ে ওঠার কাজে 
সামর্থ বেশি করে বিনিয়োগ করেছি বলে 
'কিচলু আজ এভাবেই নিজের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির 
ব্যাখ্যা করেন। উত্তম মঞ্চে 'শ্রুতিনন্দন” 
আয়োজিত সম্বর্ধনায় আপ্লুত বিজয় কিচলু 
বলেন, “এতদিন ধরে মানুষের ভালবাসাই 
আমাকেশক্তি জুগিয়েছে। আজকের এই সম্র্ধনা 
অন্য যে কোনও পুরস্কার হারাতে রাজি'। 
সেদিন যথ্থাথই গুণীকে সম্মান প্রদর্শনের 
'রতিনন্দন'। সুরুচিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে মনোজ্ঞ 
উপস্থাপনায় ঘটেছে এই স্ব্ধনা অনুষ্ঠান। 


কিবদতীর কাছে সমন পাওয়াটা বিজয় 
'কিচলুবিরল সৌভাগ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 


গ্রা্তুগা ৫৮ 


এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রতি 
এবং সবব্ষিত ব্যক্তির উদ্দেশ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে 
বার্তা পাঠিয়েছেন বালমুরলিকৃষ্ণ, এম এস 
গোপালকৃষ্ণণ, আমজাদ আলি খান, শিবকুমার 
শা, হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার মত দিকপাল 
সঙ্গীতশিল্পীরা। দিনটি ছিল বিজয় কিচলুর সত্তর 
বর্ষপূর্তির জন্মদিন। শ্রুতিনন্দনের পক্ষে অজয় 
চক্রবর্তী এবং চন্দনা চক্রবর্তী অন্যান্য উপহারের 
হাজার টাকার সন্মান দক্ষিণা। ছন্দবদ্ধমানপত্র 
পাঠ করেন ন্নেহাংশুকুমার সরকার। কৌশিকী 
বা প্রদীপ ব্যানাজীর বক্তব্য, অজয় 
আকবরের মহার্ঘ বক্তব্য মিলেমিশে 
একজন গুণী শিল্পীকে শ্রদ্ধা নিবেদনের 
আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। 


তালিমপ্রাপ্ত বিজয় আগ্রা ঘরের লতাফৎ হুসেন 
খানের তালিমে পরিণত। ধরপদ রীতির 
আলাপচারী, বোলতানে সমৃদ্ধ বিজয় কিচলুর 
গায়কি, ভ্রাতা রৰি কিচলুর সঙ্গে যুগ্মভাবে বা 
এককভাবে বেতার দূরদর্শন সঙ্গীত সম্মেলনে 
উপভোগ করেছেন সঙ্গীতরসিক শ্রোতা। 
আকাশবাণীর “এ' গ্রেড শিক্পী বিজয় কিচলুর 
রাগসঙগীতে ধারাবাহিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান 
ইউজিসিতে নিয়মিত প্রচারিত হয়েছে। দেশ 
(বিদেশে বহু আসরে সঙ্গীত পরিবেশনা এবং 
হিনদুহথানী সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনাচক্রের সূত্রে 
বিজয় কিচলুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মাকিরদেশে 


হিনদুস্থানী সঙ্গীতের প্রচারে উল্লেখযোগ্য 
অবদানের সুত্রে মেরিল্যাণ্ডের সম্মানিক নাগরিকত্ব 
পেয়েছেন বিজয় কিচলু। 

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কলের অন্যতম 
চালিকাশক্তি হিসেবে উন্নত সঙ্গীত পরিবেশনার 
যে উদ্যোগ, সাতাত্তরে সঙ্গীত রিসার্চ আযকাডেমির 
দায়িত্ব নিয়ে সেই সামর্থ বিজয় কিচলু বিনিয়োগ 
করেছেন পরম্পরাগত প্রথায় উত্তরপ্রজন্মের 
শিল্পীনিমার্ণের ব্যবস্থাপনায় নিজে সঙ্গীতকে 
পেশা হিসেবে না নিয়ে, সঙ্গীতচচরি আবহনিমার্ণ 
এবং শিক্পীনিমার্ণের কাছে নিজেকে উৎসর্গ 
করেছেন বিজয় কিচলু। তার একনিষ্ঠ উদ্যোগ 


এবং গুণ ও মেধা বিনিয়োগ ছাড়া সঙ্গীত রিসার্চ 
আযকাডেমির মত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা অসম্ভব 
ছিল। একাত্ত সঙ্গীতপ্রীতি এবং দায়বোধ থেকে 
তিনি এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন এবং উদ্দেশ্যকে 
অনেকটাই সিদ্ধ করতে পেরেছেন। 
জয়নুল, শশাঙ্ক, অনিরুদ্ধ বা কৌশিকী চক্রবর্তীর 
মত প্রতিশ্রুতিকে পুষ্টি দিতে এস আর এর 
ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।দৃষ্াস্ত গড়ে দিয়েছেন 
বিজয় কিচলু, এবার যোগ্য উত্তরসূরীর হাতে 
দায়িত্ব দিয়ে তিনি নিজের কাছে ফিরতে চাইছেন। 
চাইছেন ব্যক্তিগতসময়, গান গাইবার অবকাশ। 
এরকম একটি সন্ধিক্ষণে শ্রুতিনন্দন বিজয় 
'কিচলুকে সস্বর্ধনা দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব 
সমাধা করেছে। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে কৃতি পুরুষকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্যোগের 
জন্য অভয় চক্রবর্তী এবং শ্রুতিনন্দন স্্ৃতিপ্রেমী 
মানুষের ধন্যবাদার্থ হবেন। 


ছবি ৪ তপন কুমার দাস 


ডিসগাইজ'-এর বাংলা রূপান্তর 'কাল্পনিক 
সংবদল' বাংলার প্রথম মঞ্চনাটক। ২৫ নং 
(ডোমটোলার পথে (এখনকার এজরা স্ট্রিটে) 
বেঙ্গলি থিয়েটারে এটি প্রথম অভিনীত হয় 
২৭শে নভেম্বর ১৭৯৫। রুশ সঙ্গীতজ্ঞ গেরাসিম 
স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ ছিলেন এই নাটকের 
তন্্াবধায়ক। এখানে তিনি ব্যবহার করেন 
ভারতচন্দ্র রায় রচিত কীর্তন-আধারিত একটি 
গান "গুণ সাগর নাগর রায় নগর দেখিয়া যায়'। 
সেই প্রথম যাত্রারস্তের ক্ষণেই মঞ্চের গান 
নিঃসক্কোচে হাত ধরল “আবহমান সংস্কৃতির । 
গারে। একে কেউ বলেন লোকসঙ্গীত, কেউ বা 
বলেন সেন্টিমেন্টাল সঙ্গীত, কেউ 
বলেন কথাপ্রধান সুরবৈচিত্রযহীন 
সঙ্গীত--+, লিখেছেন দিলীপকুমার 
রায়, 'কেউ বা বলেন মহান 
নাট্যসঙ্গীত। আমরা এই শেষের 
দলো দিলীপকুমার আসলে অনুসরণ 
করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। “সঙ্গীতের 
যুক্তি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, উচ্চ 
হিন্দুস্ানি গানের চেয়ে বড়ো। তার 
মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে 
তা হিনদস্থানি গানে নেই।' একটি 
পত্রে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন 
(২৯.৭.১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ, 'কীর্তন সংগীত 
আমি অনেককাল থেকেই ভালবাসি। ওর মধ্যে 
ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি 
আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে 
আছে ব'লে আমি জানিনে 

একমাত্র কীর্তন নয়, বাংলার মঞ্চগীতি খদ্ধ 
হয়েছে ধরপদী রাগরাগিণীর পাশাপাশি 
পাঁচালিতে, সাধক-গায়কদের বাউলগানে আর 
বাংলার আকাশবাতাসে জড়িয়ে ছড়িয়ে থাকা 
মনসার গান, পিরের গানে। প্রকাশভঙ্গিতে ভি 
প্রহসন নাট্য জায়গা করে নিয়েছে কখনও 
সংলাপের অনুষঙ্গে, কখনও বদলে দিয়েছে ওই 
নাট্যসংলাপ। কখনও আটপৌরে, কখনও 


বা তথ্যায়নই শুধু নয়", সেই উত্তরাধিকারের 
নব-মূল্যায়ন 'সংরক্ষণ, চর্চা এবং পরিবেশনায় 
স্বেচ্ছানিয়োজিত আছে একাডেমি থিয়েটার যার 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ষোল বছর আগে ১৯৮৪-তে। 
মঞ্চ-সঙ্গীত ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা এবং সেই 
ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের আগ্রহকে জাগিয়ে 
রাখা+র বাৎসরিক কর্তব্যপালন করতে এ বছর 
৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে একাডেমি থিয়েটার 
নিবেদন করে আবহমান মঞ্চের গান। 


আছে ঝরাপাতার দল, বাংলা গানের নীরব সাক্ষী 
যারা অনাদিকাল ধরে। সৌমেন্দু রায়ের আলোক 
পরিকল্পনা, খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনাকে- 
অথবা এর ঠিক বিপরীত-কীভাবে প্রাণবন্ত 
করে তুলেছিল তার সাক্ষী হয়ে রইলেন সে 
'দিনের উপস্থিত দর্শকশ্রোতারা। দেবজিত্‌ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা সমন্বয়কে রূপ দিতে 
প্রথম শিল্পী হিসেবে এ দিন মঞ্চে আসেন বাদল 
সরকারের একদা ছাত্র অধুনা লোকগানের শিল্পী 
স্বপন বসু। ভৈরবী রাগাশ্রিত 'প্রায়শ্িন্ত নাটকের 
'গ্রামছাড়া ওই' ছিল তীর প্রথম পরিবেশন। 
এরপর একে একে তিনি গেয়ে শোনান লালন 
ফকিরের রচনা “সব লোকে কয়', বাদল 
সরকারের "গণ্ডি নাটকের “চল চল যুদ্ধে চল', 
"ছাচতত্ামূর্তিশর 'মনসুয়া ছাড়িয়া পালাল"; 
সবশেষে সলিল চৌধুরী রচিত সুরারোপিত তবে 


নাটকে অব্যবহৃত একটি চমৎকার গান “কারণ 
অকারণের বেড়া ভেঙে । ঈষৎ দীর্ঘ শেষের এই 
গানটিতে “র'-ধ্বনিকে গড়িয়ে দিয়ে চমৎকার 
নাটকীয় আবহ রচনা করেছিলেন। স্বপনকে 
যথাযথ সাহায্য করেছিল তার সঙ্গী গিটারটি। 
খদ্ধি চট্টোপাধ্যায় শ্রোতাদের উপহার দেন পাঁচটি 
নাটকের গান। প্রতিটি গানের আগে সংক্ষিপ্ত 
পরিচিতি তার পরিবেশনকে খদ্ধ করে। ফলে 
এসো সোনার বরণী নারী গো' ক্ষৌরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ, “বাংলার মসনদ") বা “প্রেমের 
কথা আর বোলো না" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
'অশ্রমতী') শোনা দুর্লভ অভিজ্ঞতার অঙ্গ হয়ে 
ওঠে। এ দিন তার শ্রেষ্ঠ পরিবেশন, সম্ভবত, 
'কালিন্দী নদীর ধারে" । তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 
গীতিকার ও সুরকার কাজী নজরুল 
ইসলাম। গানটি খুব বেশি শোনা 
যায় না। এই গানে গাথা আছে 
ওপন্যাসিক - কবির একদা বন্ধু 
ত্র হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস। 
নাট্যগীতোপযোগী। লোপামুদ্রা মিত্র 
নিবেদিত চারটি গানের দুটি ছিল 
1] তোমায়'(রাজা ও রানী),ও যে 
মানে না মানা (প্রায়শ্চিন্ত)। অন্য 
দুটি গানের একটি “কারা পাষাণ ভেদি জাগে 
নারায়ণ" (মন্মথ রায়ের নাটক 'কারাগার'এর 
জন্য গানটি রচনা করেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, 
সুরযোজক নজরুল ইসলাম) এবং “ভালবাসা 
কোন গাছের ফল" (অমরেন্দ্রনাথ দত্তের “ফটিক 
জল" নাটকের)। লোপামুদ্রার গানেও এ দিন 
প্ার্থিত নাট্যরস সঞ্চারিত হয়েছিল। 
দেবজিত্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় এ দিন শ্রোতাদের উপহার 
দেন ছটি গান যার একটি ছিল 'পাপ-পুণ্য” 
নাটকের (লস্টয়ের “পাওয়ার অফ ডার্কনেস- 
এর অজিতেশ বন্যযোপাধ্যায় কৃত বাংলা রাপাস্তর) 
'জল সরিতে চল লো সী'। গ্রামবাংলার 'সারি'র 
রূপটি দেবজিত্‌ চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন 
তার পরিচর্টিত কণ্ঠে। তার নিবেদিত অন্যান্য 
পাচটি গান ছিল রাগাশ্রিত। 'শুনলেম নাকি 
নিদারুণ মানে (জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর, 
'মানময়ী/শঙ্করা), “আমার আঁধার ঘরের 


পানগা ৫৯ 


আলো" জেলধর চট্টোপাধ্যায়,এসত্যের 
সন্ধান'/মিশ্র ছায়া), আসছে ওই নবাব 
বাহাদুর*গিরীশচন্দ্র ঘোষ, 'সিরাজন্দৌলা'/ 
আড়ানাবাহার), “ফিরে চল, ফিরে চল, আপন 
ঘরে'(সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, “য়ন্বরা'/ 
মালকোষ),টাদ চকোরে অধরে অধরে" 
(ক্ষৌরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ,'আলিবাবা"/ভৈরবী)। শেষের 


উত্তাদ আলাউদ্দিন খা। এ দিন দেবজিত্‌-এর 
সটাক গানগুলোর আগে আধারিত রাগের 
রূপটি সরোদে ফুটিয়ে তোলেন আলি আকবর 
খানের যোগ্য শিষ্য অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। 
সুরেলা তার হাত। দেবজিতের সাবলীল 
নাট্যসঙ্গীত পরিবেশন এক মুহূর্তের জন্যও 
বুঝতে দেয় না শ্রোতাকে শ্রবণমুহূর্তে তারা 
ইতিহাসের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষণীয় তাকে 


শিল্পীদের এ দিনের অনুষ্ঠানে সাহায্য করেন 
স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (তবলা),বিশ্বজিৎ ঘোষ 
(হারমোনিয়াম), বিশ্বনাথ দে, প্রবীর সেনগুপ্ত 
(বেহালা), দীপঙ্কর ভাঙ্কর (সিহ্থেসাইজার) 
এবং বুদ্ধদেব সাধুরখী ও স্বপন চট্টোপাধ্যায় 
(আনুষঙ্গিক)। 


অরুণ দে 


রাহানী হিকেলের চাটি 


সঙ্গীত বিষয়ক বইপত্তর প্রয়োজনের তুলনায় প্রকাশিত হয় কম। এ বছর বইমেলায় হাজার 


প্রকাশনার ভিড়ে মিলেছে হাতে গোনা কয়েকটি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ। তেমনই কিছু বইয়ের পরিচিতি 
এই বিভাগে। এই সংখ্যায় মাইফেল বাহার। 


“মাইফেল বাহার । অতনু চক্রবতী। 
সৃষ্টি প্রকাশন। দু'শো টাকা। 


€ ত্ীতীতের যতই গৌরব থাক, পেছনে দিকে 
চলা যায় না, এগোতে হয় ভবিষ্যতের 
'দিকেই। কিন্ত অতীতকে অস্বীকার করে, না 


এদেশের সঙ্গীত উপস্থাপনার ধারাবাহিকতার 


ওপর সূত্রে ক্রমশ ব্যাপ্ত এবং 
তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে রচনা পরিধি। পুরাণ 
ইতিহাস থেকে সাম্প্রতিক চালচিত্র পর্যন্ত 


বিবর্তনের ছবি-_ সেই বিবর্তনের অত্যত্ত 

গুরুত্বপূর্ণ একটি রেখাচিত্র আঁকতে চেয়েছেন 
লেখক। গীতরীতির বিবর্তন পালাবদল, সময়ের 
সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাওয়া পরিমন্ডল, অত্যন্ত 
যত্রে ধরতে চেষ্টা করেছেন লেখক। নধিপত্তরের 
'দিক দিয়েও মূল্যবান তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে এই 


গ্রন্থে যা থেকে অতীত পরিক্রমণের স্বাদ মেলে। 
বিষয়টি বিশাল, কিন্ত সেই বিস্তৃতি থেকে 

উপযোগী এলিমেন্ট তুলে এনে তাকে একটি 
সামগ্রিক চেহারা দেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা 

দেখিয়েছেন লৌ্কা আর যেহেতু এ ধরণের 
উদ্যোগ এর আগে তেমনভাবে হয়নি, সেক্ষেত্রে 
বইটির গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এ ব্যাপারে পরবতী 


এবং সঙ্গীতমেধার ছাপ গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছদেই 
মেলে। 

মাইফেলের রং তার সুরে-ছন্দে, ভাষায় তার 
বর্ণন অসম্ভব এমন স্বীকৃতি 


যা পাওয়া গেছে তার ওপর 
মন্তব্য করলে__এই গ্রন্থের 
গুরুত্ব অনন্বীকার্য। 
শ'দুয়েক ছবি বইটির গুরুত্ব 
বাড়িয়েছে। প্রচ্ছদটিও রীতিমত আকর্ষণীয়। 
আলি আকবর খানের ভূমিকাটি গ্রন্থটির মহিমা 
বাড়িয়েছে, যা শুধুই নিয়মরক্ষার মত নয় বরং 
রীতিমত ভাবনার উপকরণ যোগাবে। 

নবীন প্রকাশনা সংস্থা “-ৃষ্টি” এমন একটি 
মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে অবশ্যই সঙ্গীতমনক্ক 
পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। 


চা 
প্রিচান্নক-প্রুযোজক অখবাদ 
পরিচালক স্যর, চিত্রনাট্যটা দারুণ জমে গেছে। গল্পের মধ্যে যা টুইস্ট রয়েছে__ 
প্রযোজক ঃ আপনি খামোখা গল্প গল্প করে এত মাতামাতি করছেন কেন বলুন তো। গল্প নিয়েই যদি মাথা 
ঘামাই প্রেমচন্দজি থেকে শরৎ চাটুজ্জে কত গল্প লাইব্রেরি ভর্তি রয়েছে__ 
পরিচালক $ না, মানে এটা হল আধুনিক গল্প, বেশ হালফ্যাশনের __ 
প্রযোজক £ শুনুন মশাই, আধুনিকতা হচ্ছে মিশেল। কোনটা কত পার্সেন্ট মেশালে জমজমাট সিনেমা হয় 
সেটা দেখবার জন্য আপনাকে নিয়েছি। হালের ফ্যাশন হচ্ছে টেকনিক-চমক-প্যাকেজিং। সেই রাম-সীতা, দ্রৌপদী, 
পঞ্চপাণ্ডব, লঙ্কা-কুরুক্ষেত্র, সেই সতীসাবিত্রী ইমেজ, ভীম-অর্জুনের বীরত্ব, রাবণ-দুর্যোধনের ভিলেনি, রাধাকৃষঃ 
থেকে রোমিও জুলিয়েট প্রেমকাহিনী, সেইসব জিনিসই ঘুরেফিরে আসছে, মোড়কটা বদলে যাচ্ছে। কস্টিউম 
বদলাচ্ছে, স্থান-কাল বদলাচ্ছে 
পরিচালক £ তা যা বলেছেন সার। যতই কমপিউটারি কাগুকারখানা হোক, শেষ পর্যন্ত সত্যের জয়, পাপীর 
নাশ আনতেই হবে। বাস্তবে যাই করুক, সিনেমায় তাদের সাজা পেতেই হবে। সেটা রেখেছি স্যর। সেইসঙ্গে 
প্রেম-ফাইটিং-পলিটিশিয়ান-পুলিশ, নাচ, গান কোনটাই বাদ রাখিনি। শুধু নামটা এখনও ঠিক করতে পারিনি। 
প্রযোজক ঃ নাম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। পুরনো কোনও. হিট ছবি থেকে নিয়ে নেব। কোনও গানের লাইন 
থেকে নিয়ে নেওয়াটা অবশ্য ফ্যাশন হয়েছে, নয়তো যা নাম হবে সেটা দিয়ে একটা গানের শুরু হবে__নো 
প্রবলেম। তবে নামটা বড় হতে হবে। প্রোডাকশন নাস্বার দিয়েই এখন বেশিরভাগ ছবির কাজ শুরু হয়। লঞ্চিং 
করে ফেলতে হবে, যাকে মহরত বলেন আপনারা । সবচেয়ে সহজ পথ গান দিয়ে শুরু করা। স্টুডিও ভাড়া নিন, 
নারকেল ভাঙুন, একজন গাইয়ে নিন, গান রেকর্ড করে ফেলুন। এরপর ঠিক করতে হবে নারক-নায়িকা। দুই 
নায়ক এক নায়িকা ফমমলার চেয়ে বরং এক নায়ক দুই নায়িকা নেওয়া বেটার। একজন নায়িকা নিন গ্ল্যামারাস। 
পরিচালক ঃ স্যর, মিস ওয়ার্ড. মিস ইউনিভার্স কাউকে নেবেন? 
প্রযোজক  ঃহ্টা। লাইন দিয়ে যখন বিশ্বসুন্দরী আসছে, একজনকে বেছে নিন হয় একদম ফ্রেশ, না হলে যার 
শেষ ছবিটা হিট হয়েছে। আর একজনকে নিন যে নাচতে পারে ভাল, পোশাক নিয়ে যার তেমন বায়নাকা নেই__ 
পরিচালক : স্টোরিটা তা হলে এভাবেই বানিয়ে ফেলি, ব্রিকোণ প্রেমের__ 
প্রযোজক ঃ আপনার মাথা থেকে স্টোরির ভূতটা না নামাতে পারলে এ লাইনে কিস্সু হবে না আপনাকে 
দিয়ে। প্রথমে মিউজিক ডিরেক্টর - গান। গান নাচ চাই, জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেয়ে গেলে পাবলিক 
নেবে? একজন টপ ডান্স ডিরেক্টর, কোরিওগ্রাফার নিন, দুজনও নিতে পারেন। দুই নায়িকার জন্য দুজন, না হলে 
আবার ঝামেলা হতে পারে। নাচবার জন্য একদল একস্রা জোগাড় করুন। 
পরিচালক £ সে জন্য প্রবলেম হবে না স্যর। সাপ্রায়াররা এখন দেদার নাচিয়ে ছেলেমেয়েদের দিয়ে গুদাম 
ভরে রেখেছে। 
প্রযোজক _ £ লোকেশন দেখুন। কোথায় পিকচারাইজেশন হবে গান-_মরিশাস না অস্ট্রেলিয়া? ইংল্যান্ডে এখন 
শুটিংয়ের সুবিধে হয়েছে শুনেছি, সেখানেও একটা গান করুন। সমুদ্র পাহাড় দুটোই গানের জন্য মাস্ট । একটা 
গানের জন্য এলিগ্যান্ট সেট করুন। রেকর্ডিংয়ে ক্যাসেট কোম্পানির লোকজনদের নেমনতন্ন করুন। গানের দৃশ্য 
তোলার সময় প্রেসকে ডাকুন, আ্যাডভান্স পাবলিসিটি হয়ে যাক। গানের ক্রিপিংস টিভি চ্যানেলগুলোকে দিয়ে 
দিন। ওরা বাজিয়ে গান পপুলার করুক। কাউন্ট-ডাউন শোতে আমাদের গান বারবার আসুক। একটা হাওয়া 
তৈরি করতে হলে গানই প্রধান হাতিয়ার। এরপর আযকশন সিন তুলে ট্রেলর বানান। গল্প তো সেই একই হবে। 
দুটো মেয়ে একটা ছেলে থাকলে একটা মেয়েকে তো শেষ পর্যস্ত শহিদ করতেই হবে। গুলি খেয়ে সে অন্য 
মেয়েটাকে বাঁচাক। না হলে সে মেয়েটার জন্য একজন পুলিশ অফিসারও রাখতে পারেন স্ট্যান্ডবাই। ভিলেন 
কাকে নেবেন ভাবুন, ফাইটিং কম্পোজার ঠিক করুন। এ সব জরুরি ব্যাপার হয়ে গেলে সেগুলো জুড়ে দেওয়ার 
জন্য একটা স্টোরিলাইন দরকার। বাকি সব এডিটিং টেবিলে ম্যানেজ করে নেবেন। স্পেশাল এফেন্ট নিয়ে মাথা 
ঘামান, যেটা সবচেয়ে জরুরি। বিস্ফোরণে গাড়ি আকাশে উঠে যাওয়া, দ্বীপ উড়ে যাওয়া এ সব হয়ে গেছে। শূন্যে 
কিছু করুন, জলের তলায় যান। লোম খাড়া করে দিন আকশনে, যা নিয়ে মুখে মুখে আলোচনা হয়। 
ছবি দেঁখে তার সঙ্গে ইনোভেটিভ আইডিয়া যোগ করুন। গল্পের চেয়ে ডায়ালগের ওপর জোর দিন বেশি করে, 
যাতে সাউন্তট্যাক বিক্রি করে দেওয়া যায় । মিউজিক ডিরেক্টর কাকে নিচ্ছেন? ডাবল মিনিং লিরিক লেখ" 
লোক নিন। একজন দুজন গাইয়ের বদলে সাত-আটজন গায়ক-গায়িকা নিন, রক থেকে ফোক পাচরকম 
এক্সপেরিমেন্ট করান। যেটা লেগে যায়। এখন যে সঙ্গীত পরিচালকের হাতে বেশি ছবির কাজ আছে, তাকে নিন। 
নামটাই ফ্যাক্টর, তা ছাড়া যে ছকটা জানে। 


শ্রাতুগা ৬৯ 


চ্িচান্নক-আঙ্গীত প্রিচান্নক আঅববাদ 


পরিচালক £ আপনার হাতে এখন কটা ছবি? 

সঙ্গীত পরিচালক £পনেরো যোলটা আছে। দুটো রিলিজ করছে। এর মধ্যে একটা হিট হয়ে গেলেই আরও 

দশটা এসে যাবে। আপনাদের ব্যানারটা বড় বলেই আমার ইন্টারেস্ট __ না হলে সময় দেওয়া যেত না। তা 

আপনাদের কটা গান লাগবে? 

পরিচালক £ ছটা গান করলেই-_ 

সঙ্গীত পরিচালক £ না, না আটটা গান রাখুন, ক্যাসেট ভর্তি করার জন্য ছটাই যথেষ্ট, তবে দুটো রিজার্ভ 

রাখা ভাল। হঠাৎ করে বাড়তি একটা নাচ-গানের সিকোয়েন্স দরকার হতে পারে। ছবিটা ফিনিস করে দেখলেন 

সবমিলিয়ে ব্যাপারটা জমছে না। কিংবা ডিস্ট্িবিউটর দাম নিয়ে টানাটানি করছে। দিন দুটো গান ঢুকিয়ে__ তখন 

আবার নতুন করে রেকর্ড করানো হাঙ্গামা__এখনই ঝটপট করে নিন। 

পরিচালক £ গানগুলোর সিকোয়েন্স নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার__ 

সঙ্গীত পরিচালক £ গান রেকর্ড করে নিয়ে, পরে সেই গানের মতো সিকোয়েন্স তৈরি করে নেবেন। এই 

ক্যাসেটটা রাখুন, এক্ষুনি শুনেও নিতে পারেন। এতে একটা ভাংরা, একটা রক, একটা ডান্ডিয়া, একটা রাজস্থানি 

ফোক, একটা র্যাপ, একটা স্যাড সং, একটা কাওয়ালি, একটা ইন্ডিপপ স্টাইলের সুরের আদল আছে__শুনলেই, 

মনে হবে হটসিটে বসে আছেন। 

পরিচালক ৪ সুরগুলো চেনা চেনা লাগছে__ 

সঙ্গীত পরিচালক £ ওটাই তো তুরুপের তাস। মনে হবে চেনা চেনা, গুনগুন করতে ইচ্ছা করবে। কার সঙ্গে 

যেন মিল সেটা খুঁজে বের করতে গিয়ে শ্রোতা গানটার সঙ্গে ইনভলভড হয়ে পড়বে। কমবয়সীরা নেচে উঠবে। 

[5 বিসর্জনে, ব্যান্ডে, খেলনা পিয়ানোতে সুরটা বাজবে। তার মানেই হিট। তবে শুধু গান তো হিট হয় না, গানের 

৫৮ সঙ্গে ধন্দুমার নাচ, চোখের আরাম হয় এমন দৃশ্য, শরীর দোলে এমন প্ররোচনা দিতে হবে__-টিভির মিউজিক 
চ্যানেলগুলো দেখেন তো, আমরাও সুরের ইনস্পিরেশন ওখান থেকেই পাই, আপনিও গান দেখানোর অনেক 

আইডিয়া পেয়ে যাবেন। 

পরিচালক £ আমাদের কালচারের সঙ্গে ওদের__ 

সঙ্গীত পরিচালক £ আমাদের ওদের বলে কিছু নেই আর হাত বাড়ালেই পশ্চিম, ঘাড় ঘোরালেই পূব, দক্ষিণের 

মিউজিক ডিরেক্টর উত্তরে হিট, উত্তরের সিনেমার গান দক্ষিণে হিট। এখনও সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পড়ে 

থাকলে চলবে! আন্তর্জাতিক বাজার পেতে হবে। দেশের ফ্রুপ ছবিগুলোও বিদেশে পয়সা দিচ্ছে দেখছেন না? 

এখন সব ইন্টারন্যাশনাল। 

পরিচালক ৪ গায়ক-গায়িকা কাদের নেবেন? 

স্বর গনে দর্রি্॥ সঙ্গীত পরিচালক £ গায়ক-গায়িকা দিরে গান পপুলার করার জমানা চলে গেছে। প্রেজেন্টেশন-প্যাকেজিং 
(8% হিট হয় এখন। আপনাদের বড় ব্যানার__ ঝপাঝপ গান নামিয়ে ফেলুন। রেকর্ড কোম্পানিকে বেচে দিন। পাঁচ 

সাত কোটি হাসতে হাসতে চলে আসবে-_ছবি বেচেও অত লাভ হবে কি না সন্দেহ! রাস্তা থেকে আর্টিস্ট ধরে 

গান হিট করিয়ে দেব। আমি নিজেই গেয়ে দেব দুটো-তিনটে গান। ও সব নিয়ে ভাববেন না। 

পরিচালক £ তা হলে প্রোডিউসারকে বলি__ 

সঙ্গীত পরিচালক £ নিশ্চিন্ত থাকুন-__আমার ওপর ছেড়ে দিন। সিনেমার গান এখন ফান-__ হাঙ্গামা। গানের 

বিশেষণ এখন হয়েছে 'ধমাকা"। আর এই মিউজিক্যাল ধমাকা ব্যাপারটা আমি সবচেয়ে ভাল বুঝি বলেই তো 

আমি নাম্বার ওয়ান। দুই-তিন-পাচজন মিলে সঙ্গীত পরিচালনা করেও কেউ আমাকে ছুঁতে পারছে না কেন? 

গান কি দ্রৌপদী নাকি যে তার পাঁচটা স্বামী লাগবে? ক্রিয়েশন একটা মাথা থেকেই হয় __বাকি সবাই কাচা মাল 

এনে দেবে, আমি রীধব মানে মিক্স করব। আমার গানে একই সঙ্গে রিমিক্সের মজা পায় শ্রোতা। মেক-রিমেক, 

মিক্স-রিমিক্স, সব মিলিয়ে মিশিয়েই আমার ওরিজিন্যালিটি। 

পরিচালক ঃ কিন্তু সুর চুরিটুরি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ফেরে পড়ে যাব না তো আবার-__ 

সঙ্গীত পরিচালক £ ধ্যুর মশাই, অরিজিন্যাল বলে কিছু হয় না, যাকে অরিজিন্যাল বলে ভাবছেন, খুঁজে দেখুন 

তার পিছনেও কোন না কোনও ওরিজিন্যাল আছে। সেটা কানে আসেনি আপনার, এইটুকুই। যাই লিখবেন সেই 

বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ থেকে ঝাড়তেই হবে, যাই সুর করুন ঘুরে ফিরে কোনও না কোনও 

রাগরাগিণীর আশপাশ দিয়ে যাবে। ফোক চুরিটা চুরি না, পশ্চিমি চুরিটাই চুরি? এ সব আসলে ইনস্পিরেশন 

পাওয়া। ভাললাগার জিনিস থেকে প্রেরণা নেওয়া। ভাললাগার জিনিস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লোকে বারবার দেখে 

শোনে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে। গোপন ফাইল হাপিস হয়ে যাচ্ছে, জমি বাড়ি 

লোপাট হয়ে যাচ্ছে, দেশটা বিদেশ হয়ে যাচ্ছে, আর আপনি মশাই সুর চুরি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? ও সব আমার 

ওপর ছেড়ে দিন__কত তো অভিযোগ এসেছে আমার ওপর, কেউ ফাঁসাতে পেরেছে? 

পরিচালক £ তা হলে গল্পটা দেখে গানগুলো বানিয়ে ফেলুন। 

সঙ্গীত পরিচালক £ এখনও এইসব সেকেলে কনসেপ্ট নিয়ে পড়ে আছেন। গল্প দিয়ে কী হবে__গানটাই 

এক একটা গল্প হরে উঠবে। গানপ্ুলৌ তৈরি করে ধমাকা করে তুলে ফেলুন ফিল্মে। তারপর ছবির ফাঁকে ফাকে 

গুঁজে দেবেন। যেই দেখবেন আর ম্যানেজ করতে পারছেন না, ঢুকিয়ে দিন একটা নাচাগানা। তা হলে এই কথাই 

রইল। চেকটা পাঠিয়ে দিন, স্টুডিও বুক করুন, বাকিটা আমি সামলে নেব। ভোন্ট ওরি_আমি তো আছি। 


রসিক রায় 


জানুগা ৬২ অলক্করণ - পাপড়ি দেব 


ই লালিলরসলে 
চন্দরের শৈশব থেকেই সখ্যতা, 
যা পরবর্তীকালে পরস্পরের প্রতি 
অনুরাগে পর্যবসিত। কিন্তু লতার 
দেওয়ায় দুজনের মধ্যে নেমে আসে 
বিচ্ছেদ। ক্রমশ লতা “রেনু' 
ছদ্মনামে কবি হিসেবে বিখ্যাত হয়ে 
ওঠে। চন্দরও একসময় বোম্বাই 
পৌছয়, তবে একটি বাদ্যযন্ত্রের 
(দোকানে সামান্য কর্মচারি হিসেবে। 
তখনও তার হৃদয় জুড়ে আছে 
লতা। কিন্তু ততদিনে লতা 
প্রকাশের বাগদত্তা। ওই প্রকাশ 
আবার চন্দরের বন্ধু। ইতিমধ্যে 
বন্ধু বাসন্তী । অথচ চন্দর 
কমবয়সের প্রেম লতার ধ্যানে মগ্ন। 


এভাবেই চন্দর সূর্যাস্তের দিকে 
এগোয়, পেছনে ছুটে যায় বাসস্তী... 
এমন একটা চতুক্ষোণ প্রেমের 
গল্প রূপালি পদাঁয় ঝড় তুলেছিল 
স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর। 


ঞ - এস হা. -_ এরা 


বর্তমান প্রজন্মের কাছে তত প্রত্যক্ষ না হলেও, 
একদা হিন্দি সিনেমা জগতের নূর হয়েই 

বিরাজমান ছিলেন নূরজহান। অভিনয়ে-গানে 
জনপ্রিয়তার শীর্ষে গৌছেছিলেন ভারত এবং 
সুন্দরী, সুকণ্ঠী নূুরজহান। নূরজহান ছিলেন অপর 
আইডল। অর্ধশতাধিক ফিল্মে অভিনয় অসংখ্য 


কী 


বচপনকে সাহী” ও 'জবী হ্যায় 
মোহব্বত' ছিল সুপারহিট, যা 
শ্রোতাদের মুখে মুখে ফিরেছে 
সেদিন। ওই ছবিতে “আজা মেরি 
বরবাদ মোহববত কে সহারে" 
'ক্যায়া মিল গয়া ভগবান মেরে 
দিল দুখাকে' গান দুটিও 
নূরজহানের অমর চিত্রগীত। 
তরুণী। স্ক্রিন আ্যাপিয়ারেন্স এবং 
মধুকণ্ের সূত্রে এর অনেক আগেই 
নুরজহান হয়ে উঠেছিলেন 
চলচ্চি্রপ্রেমীদের নয়নমণি। 
ততদিনে তিনি পারফমার হিসেবে 
রীতিমত অভিজ্ঞ। 

পঞ্জাবের (অধুনা পাকিস্তানের 
অন্তর্গত) কসুর গ্রামের কন্যা বেবি 
থিয়েটারে অভিনয় করেছেন এবং 
অদ্ভূতভাবে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল 


অমরগীতির শিল্পী এই কিংবদ্তীর কণ্ঠ নীরব 
হয়ে গেল চিরকালের জন্য। মেলডিকুইন 
নূরজহানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এই রচনা। 


বু 


এই কলকাতা শহরে। গুলাম 
মহম্মদ খানের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা 
নিয়ে হিন্দ, উর্দু পঞ্জবি ছবির 
গাইয়ে অভিনেত্রী হিসেবে বিখ্যাত 


প্রথম পঞ্জাবি ছবি "গুল-ইয়ে- 
বকাবলি'তে প্রধান চরিত্রে 
অভিনয়ের সুযোগ পান নূরজহান। 


সুপারহিট সেই মিউজিক্যাল 
ফিল্মে সাফল্যোর সূত্র ধরে 
একদিকে পাঞ্চোলির নিয়মিত 
নায়িকা হবার সুযোগ অন্যদিকে 
ক্ষেত্রে চাহিদা বেড়ে যায় 
নূরজাহানের। সর্বভারতীয় ওই 
ছবি গোলাম হায়দরের সুরে গাওয়া 
“শোলা জওয়ানিয়া মানে" গান 
থেকেই নূরজাহান স্টার। এর 
সঙ্গে যোগ হয় আর একটি মাত্রা, 
চিত্র্নিমাতা শৌকত হুসেনের সঙ্গে 
নূরজহানের বিবাহ। শৌকতের 
পরবর্তী চিত্রমালায় অতএব 
নূরজহানের অনিবার্য উপস্থিতি। 
ইমতিয়াজ আলি তাজের কাহিনী 
এবং সংলাপ নিয়ে বিয়াল্লিশ সালে 
প্রধান আকর্ষণই ছিল নূরজহানের 
অভিনয় এবং গান। নূরজাহানের 
ছবিতেও গুলাম হায়দরই ছিলেন 
সঙ্গীতপরিচালক। ওই ছবিতে 
নূরজহানের গাওয়া 'হম খেলেঙ্গে 
আঁখ মিচোলি”, “মার গয়ী রে হমে 
তেরি নজরিয়া* এবং মেরে বাগ 
কে মালি" এতটাই জনপ্রিয়তা 
পেয়েছিল যে তিনিই হয়ে 
উঠেছিলেন কানন দেবী পরবর্তী 
যুগের 'আইডল'। পরের বছর 
'নৌকর' ছবিতে শোভনা সমর্থ 
(তিনুজার মা, কাজলের দিদিমা) 
প্রধান চরিত্রে থাকলেও ওই 
বছরেরই 'নাদান” ছবিটি 
নূরজহানের সাফল্যের মুকুটের 
নতুন পালক। ওই ছবিতে কে দত্তর 
সুরে ছটি গান ছিল নায়িকা 
নূরজহানের গাওয়া। তার মধ্যে 
সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল 'নাহি 


নিয়ে আসেন ভি এম ব্যাস। 
অভিনয় করেছিলেন এক গায়িকা 
নর্তকীর ভূমিকায়। সে ছবির সঙ্গীত 
পান্নালাল ঘোষ এবং শাস্তিকুমারঃ 
শীতরচয়িতা ভরত ব্যাস। ওই 
ছবিতে সুগায়িকা শাস্তা আপ্তে 


অভিনেত্রী । ছবির কাহিনীতে যেমন 
দুই নায়িকার দ্বন্দ ছিল, গানের 
ক্ষেত্রেও দুজনেই দেখিয়েছিলেন 
চূড়ান্ত পারদর্শিতা। সেই বেয়াল্লিশ 
থেকেই দেশবিভাগ পর্যন্ত নূরজহান 
ছিলেন বোম্বাইতে এবং গায়িকা 
অভিনেত্রী হিসেবে পেয়েছিলেন 
সম্রাজ্ীর আসন। তার পাশে তখন 
কেবল সুরাইয়া এবং সামসাদ 
বেগম খানিকটা দূরত্বে। 
পরবর্তীকালের প্রে-ব্যাক 
সন্তাঙ্ী লতা মঙ্গেশকর তখন 
লড়াইয়ে ব্যস্ত। নূরজহান সেদিন 
ছিলেন লতার কাছেও আইডল। 


প্রোডাকশনের ছবিতে 
অভিনয়ের সুযোগ বিনায়করাও- 
এর “বড়ি মা” ছবিতেও অভিনয়ের 
সুযোগ পেয়েছিলেন লতা। ওই 
ছবির নায়িকা ছিলেন নূরজহান। 

জীবনের প্রথম অভিনয়েও 
গেয়েছিলেন নূরজহানের পপুলার 
গান 'মেরে লিয়ে জহা মে চৈন 
হায় না করার হ্যায়'। যেমন 
সৌন্দর্যের আধিকারিণী ছিলেন 
নূরজহান তেমনই ছিল তার 
স্বাচ্ছন্দ্য আত্মবিশ্বাসী অভিনয়। 
খোলা গলায় গমগমে আওয়াজে 
শান গাইতেন নূরজহান, তার চড়া 
মিশ্রণে তৈরি হত চমতকার 


ভি এবং জিল-ই-হুমা। হুমা 
এখন পাকিস্তানের নামি গায়িকা। 
নূরজহানের পরবর্তী নিকাহ্‌ 
পাকিস্তানের নায়ক-প্রযোজক- 
এদের চার কন্যা। নূরজহানের 


রে দিয়েছিল 


পচীত্তর। প্রাকৃতিক নিয়মেই তার 
কণ্ঠ জীর্ণ, দু বছর আগে লগুনে 
হয়ে গেছে হৃদযন্ত্রে বাইপাস 
সার্জারি, ক্রমশ কিডনি অকেজো 
হয়ে আসছিল, চলছিলো 
ডায়ালিসিস। তবু তিনি ছিলেন 
এই উপমহাদেশের এক কিংবদন্তী 
শিল্গী। স্বাধীনতা পূর্ব এবং 


গায়িকা, অভিনেত্রী সেই সময়ের 
প্রতিভূ স্মৃতি এবং গৌরবে 
মাখামাখি। দু হাজারের তেইশে 
গেলেন__যবনিকা পতন ঘটলো 
এক উজ্জল অধ্যায়ের। 
প্রবাদপ্রতিম এই শিল্পীর হাজার 
হাজার অনুরাগী চোখের জলে 
বিদায় জানালেন। জামিয়া মসজিদ 
সুলতানে নূরজহানের 
্রার্থনাসভায় খলিফা ইয়ে 
তবনুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন 
হাজার প্রবীণ-নবীন অনুরাগী। 
দিলীপকুমার বলেছেন “ভারত ও 
পাকিস্তানের মানুষ প্রজন্মের পর 
প্রজন্ম নূরজহানের গান মনে 
রাখবে" । ভবিষ্যৎ যাই হোক 
অবদান। নূরজহান বলতেন 
'মৌসিকি মেরি ইবাদত হ্যায়'__ 
সঙ্গীতকে অভীষ্ট করে নূরজহান 
পৌছেছিলেন এমন পর্যায়ে যেখানে 
গেলে মানুষ মহৎ হয়। 


সুরসন্ধানী 


খড়ি দিয়ে লেখা হল “এবারের অনুষ্ঠানে ধুপদ 
...” লেখা শেষ হওয়ার আগেই হল 
প্রায় ফাকা। কিন্তু মঞ্চে দুজন শিল্পীর আলাপ 
শুরু হওয়ার মিনিট পনেরোর মধ্যেই 
্রেক্ষাগৃহের প্রায় সব আসন 
আবার ভর্তি হয়ে গেল। জমে উঠল আসর। 
প্রায় একই সময় ওই দুই শিল্পীরই আর একটি 
আসর বসেছিল বোসম্বাইয়ে। ঘোষণার দায়িত্বে 
'ছিলেন বিখ্যাত গাইয়ে প্রশিক্ষক বি.আর 
দেওধর। উনি ঘোষণার মধ্যেই ধ্ুপদের প্রতি 
এবার শুনুন ধ্রপদ। গানের মধ্যে তানপুরা বা 
পাখওয়াজ যেন আপনাদের মাথায় না পড়ে 
খেয়াল রাখবেন। মুহূর্তে হল ফাকা হয়ে যাচ্ছে 
দেখে, একটুও দেরী না করে ধ্রপদীয়া দুই ভাই 
গান শুরু করে দিলেন। তাঁদের আওয়াজের 
গভীরতায়, ধ্যানী নিবেদনের ভঙ্গীতে আকৃষ্ট 
হয়ে একে একে শ্রোতারা নিজেদের আসনে 


প্রপদের প্রচারে অগ্রণী ঘুগল 
'ডাগরবন্ধু'র একজন জ্যেষ্ঠ 


মইনুদ্দিন চলে গেছেন 
প্রীয় সিকি শতাব্দী আগে, 


নতুন শতাব্দীর শুরুতেবিদায় নিলেন 


এসে বসলেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের অন্যজন, একালের ধ্র্পদচ্চার ক্ষেত্রে 


আলাপ, তারপর ধামার মগ্ন হয়ে 
শুনলেন শ্রোতারা। গানের শেষে 


হালফিলের অভিজ্ঞতা থেকে, শোনা কথার 


অন্যতম সেবক আমিনুদ্দিন। ঈশ্বরের 
বন্দনাগান প্রুপদকেসজীব রাখবার 
উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ, নিষ্ঠাবান 


ওপর ভিত্তিকরে। এখন মুক্ত কণ্ঠে বলছি সঙ্গীতসাধক আমিনুদ্দিনের প্রতি 


এরকম গানের জন্য আমি রাতভর বসে 

থাকতে রাজি। 

সেদিনের দুই ধপদ গাইয়ে হলেন নাসির 

মইবুদ্দিন ডাগর এবং নাসির আমিনুদ্দিন ডাগর। 
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একটি অদ্ধার্ঘ্য। 


অষ্টাদশ শতকে বাবা গোপালদাস ডাগর 
ধমস্তিরিত হতে বাধ্য হয়ে নাম নিয়েছিলেন 
ইমামবক্স খান। 
জয়পুর ডাগর ঘরানার পথিকৃৎ স্থপতি বেহরাম 
খান এবং জাকিক্রদ্দিন খান ও আল্লাবন্দে খানের 


রত্বাকর উপাধিপ্রাপ্ত নাসিরুদ্দিনের চার পুত্রের 
প্রথম দুজন মইনুদ্দিন এবং আমিনুদ্দিন অর্থাৎ 


'ডাগরবন্ধু'। 
এই দুইভাইয়ের যখন নিতান্তই শৈশব এক 
মহাপুরুষ জ্যোতিষী নাকি নাসিরুদ্দিন সম্পর্কে 
ভবিষ্যতবাণী করে বলেছিলেন 'তোমার জীবনে 
আর মাত্র আর দশ বছর বাকি, এর মধ্যে যা 
খুশি করে নাও”। কথা শুনে বাড়িতে ভয়ঙ্কর 
র রোল পড়ে গেল। নাসিরুদ্দিন 
বলেছিলেন, “এখনও তো দশ বছর বাকি, এর 
মধ্যে তিরিশ বছরের তালিম দিয়ে যাব মনু 
মক জোট হি 


এগিয়ে নিয়ে যাবে বংশের ধারা।' অতএব 


বিশেষ লাঠি তাদের পিঠে লাল দাগ ফুটিয়ে 
তুলতো। সেই ক্ষতস্থানে চুন লাগাতে লাগাতে 
সাস্তনা দিতেন এদের মা। বাড়িতে এগারোশো 
দানার একটি মালা ছিল। সেই মালাটা নিয়ে জপ 
করার মত গুণে গুণে সরগম করে রোজ 
স্বরসাধনা করতে হোত দুই ভাইকে। চল্লিশ দিন 
ধরে একই তানকে নিয়ে যেতে হত উৎকর্ষে। 


নাসিরুদ্দিন। এর ঠিক আগের বছর নাসিরুদ্দিন 
খানকে গাইবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 
বোম্বাইয়ের বড়মন্দিরের মহারাজা 
গোকুলানাথজি। বাবার সঙ্গে গান শুনতে 
গিয়েছিলেন দুই ভাই। ছেলেরা কেমন গাইছে 
শুনতে চাইলেন মহারাজ। এখনও তালিম শেব 
হয়নি বলে নাসিরুদ্দিন প্রথমে রাজি হননি, পরে 
পীড়াপিড়িতে রাজি হলেন। সেকালের বিখ্যাত 
পাখওয়াজ বাদক পর্বত সিং সেখানে আমন্ত্রিত 
ছিলেন। তিনি বললেন, ভয় নেই বাছারা, আমি 
তোমাদের সঙ্গে বসছি। সিধা বাজাব, তোমরা 
গাও" । একথা শুনে ক্ষেপে গেলেন নাসিরুদ্দিন। 
তিনি পবর্ত সিংকে বললেন, ওরা আমার ছেলে 
আমার সঙ্গে যেমন বাজাও ওদের সঙ্গে তেমন 
করেই বাজাবে। আর ছেলেদের ডেকে নিয়ে 
দিলেন, 'লয়ে ভুল হলে চামড়া তুলে নেব'। দুই 
ভাই মিলে ঘণ্টা খানেক গান 


করেন নাসির আমিনুদ্দিন ডাগর। দুবছর আগে 
গাইতে শুরু করেছেন দাদা মইনুদ্দিন। ছেচলিশ 
সালে দুই ভাই রেডিওতে গেয়েছিলেন 
আলাবতীর একটি বন্দিশ “আইয়ো রে জিতহি 
রামচন্দ্র ল্কানগ্র”। রেডিওতে সেই গান শুনে 
মুগ্ধ মহাত্মা গান্ধী তার সেক্রেটারি 


প্যারেলালজিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এদের 
সঙ্গে যোগাযোগ করতে। মুখোমুখি বসে এই 
ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের গান শুনে প্রসন্ন গান্ধীজি 
আর্শিবাদ করেছিলেন দুইজনকে । 


মহারাজা এদের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন 


টাকা দক্ষিণার ওপর ভরসা করে দিনের পর 
দিন চানা দিয়ে যাদের পেট ভরতে হয়েছে, 
তারা হয়ে উঠলেন আর্তজাতিক শিল্পী। ছেচলিশ 


অথচ ডাগর পরিবার এই প্রজন্ম যখন 
ধুপদের মহিমা প্রচারে নিবেদিত ততদিনে 
ধর্পদের প্রতি সাধারণ শ্রোতারা আজও ক্রমশ 


ঞ্ুপদের মত মহৎ শিল্পটির প্রচার এবং 
চর অবকাশ গড়ে দেওয়াই হয়ে উঠেছিল 


আমিনুদ্দিনের ব্রত। নতুন প্রজন্মের 
শ্রোতাদের, প্রুপদের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে 
তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
কাজ করে গেছেন তিনি। 'ধুপদের ভাব হল 


আমিনুদ্দিন। সঙ্গীতের সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে 
ঘর সংসার করবার ফুরসৎই পাননি। অনাড়ন্বর 


অনুকূল নয়। কিন্তু নাসির আমিনুদ্দিন ডাগরের 
নামটি যে হিন্দস্থানী সঙ্গীতের আলোচনায় ফিরে 


ছবি -তপন দাস 
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'নের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুধু রক্তের 

বললে কম বলা হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের 
বললেই বোধহয় সঠিক বলা হবে। প্রায় 
জন্মমূহর্ত থেকেই গান শুনতে শুরু করেছিলাম 
মায়ের গলায়। সেই গান আজও যেন বেজেই 
চলেছে। একটা গোটা গানই যেন বেজে চলেছে 
সারাটা জীবন জুড়ে। গান আমার চিরসখা। 
আনন, ব্যথায়, স্মৃতিতে__এই জীবনের 
অজন্র অনুষঙ্গে। 


অসম্ভব ভাল গান গাইতে পারতেন আমার 


মা। গুন শিখেছেন ডি এল রায়ের কাছে। 
হয়নি আজও । শুধু গান নয়, যন্ত্রসঙ্গীতেও মা 
ছিলেন পারদর্শী। ভাল এসরাজ আর পিয়ানো 
বাজাতে জানতেন ।আল্লর €সই'জামনি-মেড 
পিয়ানো এখনও আমি সযতে রেখে দিয়েছি 
হিসেবে। 


মায়ের ইচ্ছেতেই আমি গান শিখতে শুরু 


করেছিলাম একেবারে শিশু বয়সেই। মনে 
আছে, মাত্র তিন বছর বয়সে রবীন্দ্রসঙ্গীত 
গেয়ে, ফার্স্ট প্রাইজও পেয়েছিলাম একটা 
কম্পিটিশন থেকে। মনে আছে 
গানটাও-_দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়” 
সে দিন আমার গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম 
বাজিয়ে দিয়েছিলেন অবশ্য মা-ই। সেই 
বয়সেই রীতিমত নাড়া বেঁধে গান শিখতে শুরু 
করেছিলাম এক গুণী শিল্পী, কীর্তনিয়া হরিদাস 
করের কাছে।পরবর্তীকালে মান্না দে-র 
কাকা স্বনামধন্য কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছেও 


গান শিখেছিলাম বেশ কিছুদিন। সেতার আর 
এসরাজও। কিন্তু অভাবের সংসারে যা হয়, 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধ আর সাধ্যের দূরত্ব 
বেড়ে গেল বিস্তর। একে একে ছাড়তে হল 
অনেক কিছু, কমবয়সের অনেক সাধস্বপ্র 
এমনকি গানবাজনাও। থেকে গেল শুধু 
দু'ব্যাণ্ডের একটা ট্রানজিস্টর রেডিও, দিনরান্তির 
সেটা নিয়েই পড়ে থাকতাম। কলকাতা ক", 
(বিবিধ ভারতী আর যুববানী__ এই ছিল আমার 
আকাশবানীর ত্রি-সীমানা। এর কিছুদিন বাদে 
একটা সেকেণুহ্যাণ্ গ্রামোফোন অবশ্য ঘরে 
এল। কী যে আনন্দ হয়েছিল সেটা পেয়ে! 
রেকর্ড চাপিয়ে প্রথম যে গানটা শুনেছিলাম 
সেটা তো এখনও গুনগুনিয়ে উঠি প্রায়ই। 
'ওগো মোর গীতিময়”, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 
গাওয়া কালজয়ী সেই গান। আরও যে কত 
গান সেটায় শুনেছি। একটা গান তো শুনতে 
শুনতে রেকর্ডটাই প্রায় নষ্ট করে ফেলেছিলাম। 
গানটা ছিল “যোগাযোগ” ছবিতে কানন দেবীর 
গাওয়া__ক্রান্ত দিনের পাখী'। 


এরপর আরেকটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শুরু হল জলসায় যাওয়া। সঙ্গী কখনও মা, 
কখনও বন্ধুরা । হেমন্ত, ধনপ্ীয়, মানবেন্্র, 
সতীনাথ, উৎপলা-_কত নামী-দামী আরিস্টদের 
গানই যে সেই সব জলসায় শুনেছি। এখনকার 
ধামাকা*র সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হয় 
না। 


কিন্তু এর মধ্যেই এক নিদারুণ স্বপ্রভঙ্গের 
যন্ত্রণা পেলাম এই গানকে ঘিরেই। তখন আমি 
পেটের দায়ে নেমে পড়েছি অভিনয়ে, বোর্ড- 
থিয়েটারে। নাট্যজগতের বিশিষ্ট সুরকার 
রণজিত রায় হঠাৎ করেই একদিন পা রাখলেন 
আমাদের রাজাবাজারের ভাড়াবাড়িতে। সনির্বদ্ধ 
অনুরোধ জানালেন মা'কে, 'মাধুকে আমার 
হাতে ছেড়ে দিন। এত ভাল গলা ওঁর। অভিনয়- 
টভিনয় ছেড়েছুঁড়ে ও শুধু গান নিয়েই থাকুক" 
প্রাণের চেয়েও প্রিয় ধার গান, সেই মা কিন্ত 
সম্মতি জানাতে পারলেন না। কাদতে কাদতে 
বললেন, 'আপনি ওকে নিয়ে গেলে আমি তবে 
খাবটা কি ? 


এই রণজিত রায়ের সুরেই “নরমেধ যজ্ঞ" 
গেয়েছিলাম। সেবার অভিনয় নয়, শুধু গানের 


ছবিতে, খালি গলায়। দোলনায দুলতে দুলতে। 
“ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে'। গানটা তুলবার জন্য 
নিজের গলায় গেয়ে টেপ করে পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন বিজয়া রায়। অবশ্য প্রথমবারেই 
সেই টেপ 'পুলি'-তে জড়িয়ে গিয়ে সে এক 
সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছিল। পরে “ডাবিং-এর 
'সময় গানটা গাইতে হয়েছিল ছবিতে ঠোঁট 


নড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ প্রে-ব্যাকের সম্পূর্ণ 
উল্টো নিয়মে। 


সত্যজিতের ছবিতে গান আর আবহের 
প্রয়োগ ছিল অতুলনীয়। গানের এমন যথাযথ 
নিবচিন এবং আবহের এমন অসামান্য ব্যঞ্জনা, 
আমার এই দীর্ঘ অভিনয় জীবনে আর কোনও 
পরিচালকের কাজে দেখিনি। অনুপ ঘোষালের 
মতো শিল্পীর আজ এত বছর পরেও মুখ্য 
পরিচিতি কিন্তু সেই 'গুপীবাঘা"র গানগুলিকে 
ঘিরেই । গানগুলির কথা, সুর, 'পিকচারাই- 
জেশন'__সবকিছুর ওই রকম অভূতপূর্ব 
মেলবন্ধন, আমার কাছে আজও বিস্ময়ের। 


সিনেমায় গান গেয়েছি সেই একবারই, 


চারুলতা"-য়। কিন্তু ঠোট মিলিয়েছি অসংখ্য 
গানে। একটা জিনিস টের পেয়েছি বারবারই। 
গান গাইতে না জানলে ভাল 'লিপিং অসম্ভব। 
এ ব্যাপারে আমার সবচেয়ে দক্ষ মনে হয়েছে 
একজনকেই। তিনি উত্তমকুমার। “শঙ্খবেলা', 
“ছন্মবেশী', এইরকম বেশ কিছু ছবিতে মুগ্ধ 
হয়ে সেটা প্রত্যক্ষ করেছি বহুবার। 'শঙ্খবেলা'র 
একটা গান তো আজও সেই একইরকম 
জনপ্রিয়। কে প্রথম কাছে এসেছি কে প্রথম 
চেয়ে দেখেছি' । লতা আর মানাদা-র গাওয়া। 
কিন্তু গানটার শুটিং পর্ব ছিল রীতিমত 
'আনরোমান্টিক'। শুটিং হয়েছিল মাইথনে। 
নায়ক নায়িকার 'ইয়টিং-এর দৃশ্য ছিল ওই 
গানে। উত্তমবাবু 'ইয়ট' চালাতে জানতেন না। 
তাই লং-সটে বেশিরভাগ সময়ই আমার সঙ্গী 
হিসেবে-্যুটকরেছিলেন এক সাহেব। উনিই 
ছিলেন উত্তমকৃমারের “ডামি'। শ্যুটিং হয়েছিল 
খুব সকালে। উত্তমবাবু তখন সুপ্রিয়াদিকে নিয়ে 
মর্নিং ওয়াকে যেতেন। এটা ছিল ওঁদের 
বরাবরের অভ্যেস। সেই সময় 
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(সোমাকে (সুপ্রিয়াদির মেয়ে) ওঁরা রেখে যেতেন 
আমার জিন্মায়। 


গান “পিকচারাইজেশন'-এর ক্ষেত্রে আরও, 

একটা বিশেষত ছিল আমাদের সময় গানের 
সুরকাররা ফ্লোরে উপস্থিত থাকতেন। এখন তো 
ভাবাই যায়না। বু নামী গায়িকার গানেই ঠোট 
মিলিয়েছি ঠিকই, কিন্তু সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি 
আরতির (আরতি মুখোপাধ্যায়) গান গেয়ে। 
আরতির সঙ্গে আমার বছুদিনের বন্ধু ইনার 
র বন্ধুত্ব নয়, একেবারেই অস্তুলীন প্রগাঢ় একটা 
সম্পর্ক। ওর গানে 'লিপ' দিতে গিয়ে সেই 

বন্ধুত্টাই যেন নতুন করে পূর্ণতা পেত বারবার। 


গানের ব্যাপারে, গান পছন্দের ব্যাপারে, 
বিশেষ কোনও ছুঁতমার্গ কোনও দিনই আমার 
ছিল না। যে গান মনের দরজায় কড়া নাড়ে 
সেই গানই ভালবাসি। একটা সময়ে তো 
পাশ্চাত্য-সঙ্গীত শুনেছি চুটিয়ে। পল রবসন, 
আ্যাগুজ-_এঁা প্রত্যেকেই আমার প্রিয়শিল্পী। 
আর রবীন্দ্রনাথ তো আমার ঈশ্বর । 
রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাদস্পর্শ নেই, এমন কোনও 

্টএই জীবনে এখনও পর্যন্ত আমি পাইনি। 

ভাল লাগে ক্লাসিকালও। ভালবাসি 

র , অজয় চক্রবর্তী, শুভ্রা গুহর 
গান। আর বেসিক বা ফিল্মি গানেও তো 
ভাললাগার কোনও শেষ নেই। মনে গেঁথে 
যাওয়া গান তো সেখানে অজন্র। রবীন 
চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সলিল চৌধুরী, 
সুধীন দাশগুপ্ত, হেমস্তদা, শ্যামলদা__ এঁরা 
হৃদয় এবং সর্বোপরি বাংলা গানকে। 


এখনকার বাংলা গানও শুনি। কানে আসে, 
তবে ভাল লাগার বা মনে রাখার মত তেমন 
কিছু পাই না। সেই “কানের ভিতর দিয়া মরমে 
পশিল" ব্যাপারটাই যেন আর হয় না। এখন 
আবার হয় মিউজিক ভিডিও । তার কোনও 
মাথা-মুণ্ড নেই। একই গানের অভিঘাত বিভিন্ন 
রূপ নিতে পারে বিভিন্ন জনের কাছে। কোনও 
দৃশ্যের মাধ্যমে সেই অভিঘাতকে নির্দিষ্ট করে 
দেওয়া কি সম্ভব, না উচিত? অনেকে হয়ত 
বলবেন সিনেমার গানের কথা। কিন্তু সেখানে 
তো সিনেমাটাই মুখ্য, গানটা নয়। গান জঘন্য 
হয়েছে, কিন্তু 'পিকচারাইজেশন'এর জনাই 
জনপ্রিয়তা পেয়েছে, এমন উদাহরণ বিরল। 


আসলে আমার প্রায়ই মনে হয়, একটা 
ভাঙনের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন চলেছি। 
প্রকৃতির নিয়মেই এই ভাঙন সম্পূর্ণ না হলে 
নতুন করে কিছু আর গড়বে না। তাই অদূরে 
না হোক, সুদূরের দিকে চেয়ে আমি আশাবাদী। 
রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে . নট না হয় 
আরেকবার গাওয়া যাবে, “তুমি ধোন ভাঙনের 
পথে এলে... । 


১) রিচার্ড আযাটেনবোরোর 'গান্ধী” ছবির সঙ্গীত পরিচালক কে ছিলেন? 

২) পরিচালক মৃণাল সেন এবং সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় একসঙ্গে মিলেছিলেন 
কোন ছবিতে? 

৩) নির্বাক যুগের গায়ক-নায়কপাহাড়ি সান্যাল শেষবারের মতো প্লে-ব্যাক করেছেন 
কোন সিনেমায়? 

৪) অতীতের বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক যুগলের একজন ভগতরাম, অন্যজন কে? 

৫) “মাই হার্ট ইজ বিটিং' _ হিন্দি ছবিতে ব্যবহৃত এই ইংরেজি গানটি কার গাওয়া? 

৬) জগন্ময় মিত্রর গাওয়া বিখ্যাত গান “চিঠি'র সুরকার কে? 

৭) বিশিষ্ট সন্ভরবাদক শিবকুমার শর্মা এবং বাঁশিবাদনে অগ্রণী হরিপ্রসাদ টোরাশিয়া দুজনে 
মিলে কোন ছবিতে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন? 

৮) খত্িক রোশনের পিতামহ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতপরিচালক, তার নাম কী? 

৯) উনিশশো তিরানব্বইয়ে গ্র্যামি পুরস্কারপ্রাপ্ত “আনপ্লাগড” কোন শিল্পীর আযালবাম? 

১০) 'সঙ্গীতরত্তাকর' গ্রন্থটি কার রচনা? 

১১) “বেনারসী” ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক কে ছিলেন? 

১২) ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন” গানটি কোন নাটকের সূত্রে সুপরিচিত? 

১৩) সিগারেটের সঙ্গে সাদা পরির তুলনা করে গান গেয়েছিলেন কে? 

১৪) কিশোরী আমোনকর কোন ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন? 

১৫) উত্তমকুমারের প্রথম হিন্দি ছবির সঙ্গীত পরিচালক কে ছিলেন? 

১৬) শতরঞ্জ কে খিলাউ়ী ছবিতে 'কানহা ম্যায় তোসে হারি" গানটি কার গাওয়া? 

১৭) “মোমের আলো” ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত একজন গাইয়ে, 
তার নাম কী? 

১৮) “টাইগার হিল নিয়ে গান বেঁধেছিলেন কে£ গানটি কার কণে রেকর্ড হয়েছিল? 

১৯) খই গঙ্গা এই পদ্মা” গানটি কার গাওয়াঃ 
ক) ভূপেন হাজারিকা খ) মানবেন্্র মুখোপাধ্যায় গ) রুমা গুহঠাকুরতা ঘ) অজিত পাণ্ডে 

২০) মান্না দে কোন গানটির জন্য বছরের সেরা গাইয়ের ফিল্মফেয়ার আ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন? 


ক) লগা চুনরি মে দাগ খ) পুছো না ক্যায়সে 
গ) ইয়ে ভাই জরা দেখকে চলো ঘ) কসমে ওয়াদে প্যার ওয়াফা সব 
] সারেগা জানুয়ারি,২০০১ মিউজিক ইজের উত্তরমালা 
] ১) রবীন্দ্রনাথ ২) সুভাফক্দ্ ৩) বড়ে গুলাম আলি খান 
৪) ভূত বাংলো €) বনপলাশীর পদাবলী ৬) তারে আমি চোখে দেখিনি 
৭) এম এস শুভলন্ষ্মী ৮) আলিশা চিনয় ৯) দেবী 
| ১০) অঞ্জন দত্ত ১১) ছোটে নবাব ১২) তপন সিংহ 
১৩) পাক্কির গান ১৪) গাইড ১৫) শচীন দেব বর্মণ 
১৬) শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ১৭) আমার নতুন গানের ১৮) গৌতম চট্টোপাধ্যায় 
১৯) তিমিরবরণ ২০) জগজিৎ সিং ও চিত্রা সিং ২১) গৌরী প্রসন্ন মজুমদার 
২২) খেমচাঁদ প্রকাশ ২৩) ধন্যি মেয়ে ২৪) আমজাদ আলি খান 
২৫) মাইকেল জ্যাকসন ২৬) পিকনিক ২৭) কে প্রথম কাছে এসেছি 
২৮) লেডিস সিট ২৯) চাপা ডাঙার বউ ৩০) নৌশাদ 


সাগরিকার সুনির্বাচিত সম্তার থেকে প্রথম পুরস্কার বিজেতা পাবেন পাঁচটি 
অডিও ক্যাসেট, দ্বিতীয় পুরস্কার তিনটি অডিও ক্যাসেট, তৃতীয় পুরস্কার দুটি 
অডিও ক্যাসেট। শব্দছকের নির্ভুল উত্তরদাতার জন্যও রয়েছে ক্যাসেট পুরস্কার 
। উত্তর আগে আসার ভিত্তিতে পুরস্কার বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। 

উত্তর পাঠাবার ঠিকানা- সারেগা, ৮ লেনিন সরনীতেতীয় তল) 

ওয়াচেল মোল্লা ম্যানসন, কলকাতা-৭০০ ০১৩ 

(ফোন - ২২৮-৩১২৪ 


সারেগা জানুয়ারি ২০০১ কুইজের সব থেকে কম ভুল উত্তরদাতা 
ডাঃ নিমাল্য রায়, ব্যারাকপুর 


রেকর্ড কোম্পানি 


আটলান্টিস মিউজিক 

৮, লেনিন সরণি 

রুম নং-১৭ (তৃতীয় তল) 
কলকাতা-৭০০ ০১৩ 
ফোন : ২২৮-৪২১৪/৮৯৬০ 


আই-সিরিজ 

ইন্প্যাক্ট মিউজিক কোম্পানি 
পি-৮৪৭, লেক টাউন 
কলকাতা-৭০০ ০৮৯ 

ফোন £ ৫৩৪-৬৯৯০, 


আর ডি সিরিজ 

২, মানবেন্্রত্যাপার্টমেন্ট 
১৬তম রোড 

বান্দা, মুন্বই-৪০০০৫০ 
ফোন :০২২-৬৪০৮৪২৫ 
ফ্যাক্স :০২২-৬৪৩৩৩৯০ 


আশা অডিও 

৫, মতি শীল স্ট্রিট (দ্বিতীয় তল) 
কলকাতা-৭০০ ০১৩ 

ফোন - ২২৮-৫৩৪১ 


ফেজ-২ 
নয়াদিলি - ১১০ ০২৮ 

ফোন £ ৬৩১-২৬৩২ 

মুই অফিস 

নিউ লিঙ্ক রোড 

৮২৫, আদর্শ নগর 

অন্ধেরী ওয়েস্ট, মুন্বই-৪০০ ৪০২ 


ফোন : ৬৩৯-৪৩০০ 


আযাটিউন মিউজিক 

৬৯/১, ব্যানার্জি পাড়া লেন 
কলকাতা-৭০০ ০৪১ 

(ফোন £ ৪৫৫-৫৩৯৫ 

আপ্টা অডিও প্রাঃ লিঃ 

২সি, ঠককর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট এন- 
এম যোশী মার্গ,লোয়াল পার্ল (পৃঃ) 
মুন্ই-৪০০ ০১১ 


ত্যাকর্ড 

কলকাতা অফিস 
১৬২/ডি/৬৬৮, লেক গার্ডেন্স 
কলকাতা-৭০০ ০৪৫ 

ফোন £ ৪১৭-৬৩২১ 


গোখলে রোড (উত্তর) 
মুন্বই-৪০০ ০২৮ 


ইউফোনিক 

১৩৪, ওল্ড হনুমান লেন 

রুম নং-১৭ 

মুম্বই -৪০০ ০০২ 
ইউনিভার্সাল মিউজিক ইন্ডিয়া 
লিমিটেড 

মু্ধই অফিস 

সমীর কমপ্রেকস 

সেন্ট আন্ডুস রোড 

বান্দ্রা (পঃ) মুহ্বই-৪০০০৫০, 
ফোন : ৯১(২২)৬৫৫- 
৩২৪১/৪২/৪৩/৪৪ 

ফ্যাক্স : ৯১(২২)৬৫৫-৬০৩০ 
ই-মেল : 2০9. 


6015-49-79 


ফোন : ২২৫ ১৭৯৬ 
ইম্প্যাক্ট মিউজিক 
ব্লকএ 
কলকাতা-৭০০ ০৮৯ 
ফোন : ৫৩৪-৬৯৯০ 


ইনরেকো 

৪৫, মোতি শীল স্ট্রিট 
কলকাতা-৭০০ ০১৩ 

ফোন £ ২২৮-৪৯০৭/৪৯০৮, ২২৮- 
৮৫৯৮/০৮৩১ 


ইন্ডিয়া মিউজিক ক্লাব 
পি-৪২, মতিঝিল আযাভেনিউ 
কলকাতা-৭০০ ০৭৪ 
ফোন £ 


ইউ-ডি-সিরিজ 

৭, চিন্তরঞ্জন আযভেনিউ 
কলকাতা-৭০০ ০৭২ 

ফোন : ২২১-৯২২২/ ২৩৭-০৯০৯ 
ফ্যাক্স £ ২২১-৯৯৫৪, 


বান্দা পূর্ব), মুশ্বই-৪০০ ০৫১ 
ফোন: ০২২-৬৪৩ ২০১০/১/২/৩ 
কলকাতা অফিস 

২ চৌরঙ্গী আআপ্রোচ 
কলকাতা-৭০০ ০১ ৩. 

ফোন : ২৩৭-৩৬০৮ 

দমদম অফিস 

৩৩;যশোহর রোড 

কলকাতা-৭০০ ০২৮. 

ফোন : ৫৫১-৪০৪২/৫৫১-২৯৮৪ 


এইচ টি ক্যাসেট 

১২০, এস. চ্যাটার্জি রোড 
কলকাতা-৭০০ ০৮৯ 
(ফোন £ ৫৭৪-১২২৮ 


উইংস মিউজিক কোম্পানি 
উষষা কুপ্ত, জুহু তারা রোড 
ভিলে পার্ল ওয়েস্ট 
মুন্বই-৪০০ ০১৯ 


ক্লাসিক রেকর্ড্যা্ড টেপস কোম্পানি 
জি এ, সোনাওয়ালা বিল্ডিং 

৪৪৮ প্রক্টর রোড 

গ্ান্ট রোড (পূর্ব, মুন্বই-৪০০০০৭ 
(ফোন :৩৮৮-২৮৩৮/ ৩৮৬-২০০৩ 
ফ্যাক্স :৪৯৪-২৮২৮ 


কনকর্ড 

১৮, সুরেন ঠাকুর রোড 
কলকাতা-৭০০ ০১৯ 
ফোন : ৪৪০-৮১৮৩ 


কিরণ রেকর্ডিং (সাউন্ড রেকর্ডিং 
কোম্পানি) 

৩৯, টাদনি চক স্ট্রিট তৃতীয় তল) 
কলকাতা-৭০০ ০৭২ 

ফোন : ২৩৭-৪৪১১/২২৫-৩২১৭ 


ক্যাটব্যাক ক্যাসেটস 

ফেজ-৯, ১৭৮ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া 
মোহালি (চক্তীগড়) 

ফোন £ ০১৭২-২২১৯৬৬ 


গাথানি 

২, টেম্পল সিট 
কলকাতা-৭০০০৭২ 
ফোন : ২৩৭-৮১৫৫,২৩৬- 
৫৯৬৫/৮২৯৭/৩১৯৭ 


গীতাঞ্জলি 
১৪, রাজা রামমোহন রায় সরণি 


কলকাতা-৭০০০০৯ 
ফোন : ২৩৯-৭৫৩৫ 


গোল্ড ডিক্ক 

বি-এ-২ 

সল্টলেক সিটি, সেক্টর-এক,ল্যাট-৩ 
কলকাতা-৭০০ ০৬৪ 

(ফোন £ ৩৩৭-৯০৯০ 


গ্লোবাল মিউজিক ত্যান্ড অডিও 
ক্যাসেট 


৪৫, লেনিন সরণি, দ্বিতীয় তল 
কলকাতা-৭০০ ০১৩ 


পি-২৭ প্রিলেপ স্ট্রিট 

চতুর্থ তল 

কলকাতা-৭০০ ০৭২. 
ফোন : ২৩৭-৬০৯৫/ ২২৯- 
৯১৯৪/৫৩৫৯/১৯৬৭ 
মুহ্ছই অফিস 

১৫/৩, গোল্ড মোহর বিল্ডিং 
১৭৪ প্রিলেস স্ট্রিট 
মুন্ছই-৪০০ ০০২ 


জি মিউজিক 

'সি-৯, মালাড কোঃ অপারেটিভ 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট 
রামচন্দ্র লেন এক্সটেনশন 

মালাড (পশ্চিম), মুন্বই-৪০০ ০৬৪ 
ফোন :০২২- 
৮৮০১৯০৩/১৯০৪/১৬৭১, 
ফ্যাক্স :০২২-৮৮০১৭৮৫ 


টিপস্‌ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
প্লট এ-১৮ অফ নিউ লিঙ্ক রোড 
আন্ধেরী (পশ্চিম) 

মুন্বই-৪০০ ০৫৮ 
(ফোন : ৬৩২. 
০৮৩৯/০৮৫৪/১০৪২, 
ফ্যাক্স : ৬৩২-০৬১২ 


টিসিরিজ 

কলকাতা অফিস 
সুপার ক্যাসেট 

১৫৭ সি, লেনিন সরণি 
রুম নং-৩৯৫ 
চতুর্থ তল 
কলকাতা-৭০০ ০১৩ 
ফোন £ ২৭-৮৯১৪ 
পেরবতী সংখ্যায়) 


ান্তেগা ৭১ 


চো 


বিশেষ বিতর্ক 
এই বছরই শেষ হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের 
কপিরাইটের মেয়াদ । এরপর কি? 


এ সুবিনয় রায়. 
এ বিলায়েৎ খান 


সঙ্গীতপ্রেমী, শিল্পী ও কলাকুশলীগনের একান্ত আপন ও প্রিয়, 
নতুন শতকের অন্যতম অডিও রেকর্ডিং স্টুডিও 


২88] * সুলভ ও ন্যায্য খরচে ভাল কাজের সুবিধা । 
* ডিজিটাল/আযানালগ উভয় প্রকার রেকর্ডিং এর 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। 
* অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে নবীন শিল্পীদের 
| আন্তরিকভাবে ভয়েস ডাবিংএর সুবিধা 
(বিশদ বিবরণ ও খবরাখবরের জন্য যোগাযোগ করুন - 


রেণেশী ক্যাসেট প্রাঃ লিমিটেড 


(স্টুডিও রেণেশী) 
৮৪, গ্রীণ পার্ক, ব্লক 'এ, (দ্বিতীয় তলা) 
কলকাতা - ৭০০ ০৫৫ 
ফোন - ৫২২-৮৭৯৬/ ৫২২-৪২৮৭ 


পরানতুগা ৭২ 


1 ০ ৩ উজ 


_ হ্টা,যা বলছিলাম,__-বলে থেমে গেলাম। 

একজন হঠাৎ সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, বসতে পারি? 

__বসুন। 

লোকটা বেঞ্চির একপাশে বসে পড়ল। 

কথাটা আবার শুরু করতে পারি। কোনও অসুবিধে নেই। লোকটা 
চুপচাপ বসে আছে। ওদিকে না তাকালেই হল। 

__ হ্যা,যা বলছিলাম, __ বলে আবার থেমে যেতে হল। লোকটা 
হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তোঃ 

আমি চমকে উঠলাম, আমাকে ! 

একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। লোকটা আমাকে কোথায় দেখেছে? কই, 
আমিতো একে কোথাও দেখিনি। দেখেছি কি? কি জানি! আমার তো 
কিছু মনে পড়ছে না। তবে অনেক সময় অনেক কিছু মনে পড়ে না। 
হয়ত কোথাও দেখে থাকব | এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। 

লোকটা আবার বলল, খুব চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখেছি। 

__ কোথায় বলুন তো? 

__ আপনি কোথায় থাকেন? 

__ কাছেই। আপনি? 

__অনেক দূরে।__বলে একটু থেমে লোকটা বলতে লাগল, তাহলে 
কোথায় দেখেছি? কোথায়? আপনি কি রেস খেলেন? 

_না। 

__ খেলার মাঠে যান? 

_না। 

_ তাহলে কোথায় দেখেছি£ আপনি কি সেলসম্যান? 

_না। 

__ তাহলে, বলে একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনার 
বাবার নাম কি শ্যামাপদ? 

_না। 

__ বামাপদঃ 

_না। 

__ হরিপদ? 

_না। 

__ কালিপদ? 

_না। 

__ তাহলে, তাহলে কোথায় দেখেছি? __ বলে লোকটা থেমে গেল 

লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম বেশ চিন্তায় পড়েছে। 
এরকম হয়। প্রায়ই হয়। তবে লোকটা ভুল করেছে। আমার মুখের সঙ্গে 
আর কারো মুখ এক করে ফেলেছে। কেননা, আমি থাকি এক পাড়ায়, 
লোকটা থাকেআরেক পাড়ায়। আর আমি তো সেলসম্যান নই। শুধু 
তাই নয়, আমাদের বংশে পদ দিয়ে কোনও নাম নেই। আমি তাই 
বললাম, আপনি বোধহয় ভুল করছেন। 

__ কিন্ত, _বলে থেমে গেল লোকটা । কথাটা শেষ করল না। 

আমি আবার মিতার সঙ্গে কথা শুরু করলাম, হ্যা, যা বলছিলাম... 

কথাটা এবার মিতা শেষ করতে দিল না। সে বলে উঠল বেশিক্ষণ 
বসব না কিন্তু 

_ কেন? 

__ কাজ আছে। 

-_- আমারো আছে। __ বলে একটু থেমে শুরু করলাম, হ্যা যা 
কথাটা এবারেও শেষ হল না। লোকটা পাশ থেকে বলে উঠল, হ্যা 
মনে পড়েছে। 

শুনে ভারি রাগ হল আমার। আমি একটা কথা বলছি। কথাটা আগে 
শেষ হোক, তারপর যা খুশি বলুক। আর, একবার হলে হয়, বারবার। 
লোকটা বলল, বুঝলেন, মনে পড়েছে। 

বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী মনে পড়েছে? 
__ আপনি বাইরে যান£ 

__ বাইরে মানে? 


_না। 

__ তাহলে? তাহলে কোথায় দেখেছি? বলে লোকটা আবার ভাবতে 
লাগল। 

তাইতো, কী করি এখন. উঠে যাব? হ্যা উঠে যাই। নইলে বসে বসে 
লোকটার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। মিতাকে কথাটা আর বলা হবে না। 

মিতাকে আস্তে আস্তে বললাম, চলো, উঠি। 

মিতা উঠে দাড়াল। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। 

১০৮ 

_হ্যা। 

__ দেশলাই আছে? 

__আছে। __ বলে পকেট থেকে দেশলাই বার করে দিলাম। 

লোকটা দেশলাই হাতে নিয়ে এবার নিজের জামার এবং প্যান্টের 
পকেটগুলো হাতড়াতে লাগল। হাতড়ে হাতড়ে সিগারেট না পেয়ে 
বলল, প্যাকেটটা কোথায় ফেলেছি, মনে করতে পারছিনা । অনেকগুলো 
সিগারেট ছিল। আপনার কাছে সিগারেট আছে? 

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে লোকটাকে একটা 
সিগারেট দিলাম। 


লোকটা তখন আমার মুখের দিকে অন্ভুত ভাবে তাকিয়ে দেশলাইটা 
ফেরত দিল। 

আমরা হাঁটতে লাগলাম। আমাদের বসতে হবে, একটা বেঞ্চি দরকার। 
না বসলে কোনও কথা বলা যায় না। একটা খালি বেঞ্চি পেয়েছিলাম, 
সেটা ওই লোকটার জন্য ছাড়তে হল। 

এখন খালি জায়গা পাওয়া মুশকিল। বেঞ্গুলো হয়ত সব দখল 
হয়ে গেছে। 

পার্কের চারদিকে আমরা ঘুরতে লাগলাম। মিতা একসময় বলল, 
আর না। এবার যাই। 

_কীহলঃ 

__আমার কাজ আছে। 

-_ কথাটা বলি। তারপর যেও। 

মিতা আর কিছু বলল না। 

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একটা খালি বেঞ্চি পেয়ে গেলাম। সেখানে 
আমরা বসে পড়লাম। 

মিতা বলল, বেশি দেরি কোরো না। 

_না দেরি করব কেন? 

__ কথাটা শেষ করো। 

__ করছি,বলে একটু থেমে শুরু করলাম, হ্যা, যা বলছিলাম... 

এবারেও কথা শেষ হল না। এক পুরনো বন্ধু হঠাৎ সামনে এসে 
বলল, 

__আরে। তুই! 

আমি তাকে হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কোথেকে? 

__ এদিকে একটু কাজ ছিল। 

ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলাম, বসবি নাকি? 

বন্ধুটি সত্যি সত্যি বসে পড়ল। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে 
জিজ্ঞেস করল, মাসিমা কেমন আছেনঃ 


__ তোর দাদা? 

__ভালো। 

__ তোর বৌদি? 

__ভালো। 

__ ছেলেটা£ 

__ভালো। 

__ সেই বেড়ালটা? 

__ভালো। 

তারপর কিছু জিজ্ঞেস করল না। ভাবলাম, বন্ধুটি এবার নিশ্চয় উঠে 
পড়বে। কিন্তু উঠল না। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে রইল। 
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বন্ধুটিতবু উঠল না। বসে রইল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 
অজিতের সঙ্গে দেখা হয়ঃ 

__কে অজিত? 

__ সুমিতের ভাই। 

__ সুমিত কে? 

-_ পরেশবাবুর ছেলে। 

__ পরেশবাবু কে? 

___ পরেশবাবুকে চিনিস না! 

_নাতো। 

__ আমাদের পরেশবাবু। 

__ চিনতে পারলাম না। 

__ অমিতবাবুকে চিনিস? 


_না। 
গেছিস। 


__ চিনিস ঠিক। ভুলে 

__ হতে পারে। 

বন্ধুটি আর কিছু বলল না। কী যেন ভাবতে লাগল। নাহ্‌! এখানেও 
বসা যাবে না। এখনি আমাদের উঠে পড়া উচিত। তাই বন্ধুটির কথা 
শুরু হওয়ার আগেই তাকে বললাম, যাই। পরে দেখা হবে। 

_ একটু বোস্‌ না। 

__না বসব না। কাজ আছে। 

বন্ধুটি মিতার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, ওহ, বুঝতে পেরেছি। 

আমরা উঠে দীড়ালাম। বন্ধুটি তখন শেষবারের মত চেষ্টা করল, বিধু 
বাবুকে চিনিসঃ 

__ না। বলে আমি আর দাঁড়ালাম না। 

আমরা হাটতে হাটতে অনেক এগিয়ে গেলাম। 

মিতা হঠাৎ বলল, দেরি হয়ে গেছে। এবার আমাকে ছেড়ে দাও। 

__ আর দশ মিনিট। 

_ঠিকতো£ 

_ঠিক। 

পার্কে ঘুরতে ঘুরতে আবার একটা খালি বেঞ্চ পেয়ে গেলাম। 

বেঞ্চিতে বসেই মিতা বলল, দেরি কোরোনা কিন্তু 


__ পার্কে আসতে বারণ করিনিঃ 

-_ করেছিলে, কিন্তু এমন হবে কে জানত? __বলে থেমে গেলাম। 

মিতা একটু পরে তাড়া দিল, বলো কী বলছিলে? 

__ তাইতো, কী যেন বলছিলাম, __ বলে ভাবতে লাগলাম। একটু 
পড়ে কথাটা মনে পড়ায় শুরু করলাম, হ্যা যা বলছিলাম... 

কথাটা এবারেও শেষ হল না। একজন একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। 
আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। 

লোকটা জিজ্ঞেস করল, একটা মানিব্যাগ পেয়েছেন? 


কিছু চোখে পড়ল না। 


__ এখানে যখন বসেছিলাম, তখন মানিব্যাগ পকেটে ছিল। অথচ 
এখান থেকে উঠেই দেখছি মানিব্যাগ নেই। 

__ কেউ হয়ত, _ বলে আমি থেমে গেলাম। 

__ কে নেবে? আমি একা বসেছিলাম। 

তাহলে? 

-__ তাহলে, _ বলে থেমে গিয়ে লোকটা বলল, আপনারা একটু 
উঠবেন? 

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। 

__-এঁ তো।__বলেই লোকটা বেঞ্চির ওপর থেকে একটা ছোটো 
পাতলা চামড়ার ব্যাগ তুলে নিল। 

আমি হেসে বললাম, রুমাল বার করতে গিয়ে হয়ত পড়ে গেছে। 

লোকটা গল্ভীর গলায় বলল, না। 

__ তাহলে? 

_ খুব স্পষ্ট। 

__ তার মানে? 

- মানে ব্যাগটা আপনিই নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে ভয় পেয়ে 
আবার রেখে দিয়েছেন। পকেটে পুরতে পারেননি। 

-_ এসব কি বলছেন? 

মিতা এমন সময় বলে উঠল, আমি চলি। আর না। 

__ আমিও যাব। বলে, এগোনোর জন্য এক পা বাড়িয়ে দিলাম। 

__ কোথায় যাচ্ছেন? বলে __লোকটা আমার পথ আটকে দীড়াল। 

__ আমার কাজ আছে। যেতে দিন। 

_না। 

_ কেন? 

__ আমার ইচ্ছে। 

__ বিশ্বাস করুন, আপনার ব্যাগ আমি দেখিনি। 


৫ ০ ২. 
_ মি্চেকিথা। আপনি ব্যাগটা দেখেছিলেন এবং পকেটে পুরতে 
। 


__ আমি মিথ্যে কথা বলছি না । 

- আবার মিথ্যে কথা। 

মিতা এমন সময় আবার বলল, আমি চলি। আর না। 

__ আর একটু দীড়াও। বলে__ লোকটাকে বললাম, বিশ্বাস করুন, 
আমি আপনার মানিব্যাগ নিইনি। 


। 
হয়ত পকেটে রাখতে গিয়েছিলেন, কিংবা পরে পকেটে পুরবেন বলে 
ভেবেছিলেন। পারেননি। 


__ একশোবার বলব। 
আমি তখন একটু জোর গলায় বললাম, একশোবার কেন, হাজারবার 
বলুন। আমাকে এখন যেতে দিন। 

__ দেবো। কিন্ত স্বীকার করুন, আপনি ব্যাগ নিয়েছিলেন অথবা ব্যাগ 
নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। 

মিতা এবার প্রায় অস্থির হয়ে বলল, আর পারছিনা । এবার যেতে 
দাও। 

-__ আর একটু দাঁড়াও। বলে-_ লোকটাকে বললাম, আমি নিইনি 
কিংবা নেবার কথা ভাবিনি। 

__ নিয়েছিলেন কিংবা নেবার কথা ভেবেছিলেন। 

__ বাজে কথা। 

__ সত্যি কথা। 

_ বিশ্বাস করুন, আমি নিইনি কিংবা নেবার কথা ভাবিনি। 
(লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করল না। আমার পথ আটকে জোর 
গলায় বলল, নিয়েছিলেন। স্বীকার করুন, আপনি নিয়েছিলেন কিংবা 
নেবার কথা ভেবেছিলেন। 

মিতা এবার খুব রেগে গিয়ে বলল, কী হচ্ছে? আমাকে ছেড়ে দাও। 
আমি চলি। __বলে মিতা চলে গেল। 
আমি মিতার সঙ্গে যেতে পারলাম না। আমি লোকটাকে আপ্রাণ 
বোঝাতে লাগলাম, বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন... 
লোকটা আমার কথা বিশ্বাস করল না। ক্রমাগত বলতে লাগল, 
আপনার কোনও কথা বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না... 
গাগা ৭৫ 


মুখর এলটন 


ইন্টারনেট মিউজিক ন্যাপস্টারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন স্যর এলটন 
জন। নেট ট্রেপ্ড ধ্বংস করে দেবে মিউজিক ইত্ডাস্ট্রীকে ঘোষণা করে ব্রিটিশ মিউজিক 
রাইট্স সংস্থার পাশে দাঁড়িয়েছেন এলটন জন। এজন্য তিনি জনমত গঠন করতে 
চান, যাতে শিল্পী কম্পোজারদের ভবিষৎ অনিশ্চিত না হয়ে পড়ে। 

এলটন বিস্তর খরচ করে প্রকাশ করেছেন তার সর্বশেষ আ্যালবাম "ওয়ান নাইটস 
ওনলি'। নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে দু 'রাত ধরে রেকর্ডিং হয়েছে 
এই আযালবামের। এলটনের সর্বকালীন হিট গান তার জাদুকরি ব্যাণ্ডের 

সঙ্গে রেকর্ড হয়েছে এই আলবামে। অতিথি শিল্পী হিসেবে এই আযালবামে 

অংশ ৪5:75 উনি হন শিল্পীরা। 


আযাপাচের কাজ 'কর্মা 


পোষাক পরি আযালবামের নামকরণের ব্যাপারে 


মযাপাচে 


এসেছে আ্যাপাচে 
নতুন আযালবামের নাম রে? 


নন পাকিস্ত র 
আ্যাপাচে উদ্বেল করতে চান পাক পপ প্রেমীদের । 


[া। সিকিউরিটির লোকেরা 
সিসকো পাড়ি দেন 


জমা দেন আরও ২৫ 


“বিগ আইল্যান্ড 


। এবং এর সঙ্গে ড্রাগ সেবনের 
রাইডারস এগেনস্ট ড্রাগস” 
তারা চান হু 


হায়! শেষ পর্যন্ত কিনা একেবারে “ভ্যালেনটাইন ডে তেই! 
একেই বোধহয় বলে ভাগ্যের নিষ্টুর পরিহাস! র্যাপ আটিস্ট 


আ্যাসোসিয়েটস' থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ১৪ই 
ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ 'ভ্যালেনটাইন্স ডে'তে। জানানো হয়েছে 
যে বান্ধবী জেনিফার লোপেজের সঙ্গে এবার সত্যি সত্যিই 
ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তার। জীবনের এই সন্কটময় মুহুর্তে 
সন কোম্বসের তরফ থেকে তার প্রচার নিয়ন্ত্রক এজেন্সি 
'ড্যান ক্লোরেস আসোসিয়েটস' জানিয়েছে, “এটা ওঁর 


ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে দয়া করে আপনারা ওঁকে বিরক্ত 
করবেন না।” এই খবর যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ই ফেব্রুয়ারি 
প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু লোকে বলে যে প্রায় এক মাস 
আগেই সন ও জেনিফারের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। 
কোম্বসের খারাপ সময় অবশ্য এখানেই থেমে নেই। নিজের 
ভ্যালেনটাইনকে হারানোর ব্যাথা তো আছেই। তার উপরে 


“রোলিং স্টোনস' এর লিড সিঙ্গার মিক জ্যাগার 
লুকাস মরিস মোরাদ জ্যাগারের পিতৃত্রের দায়। 
৩৫,০০০ ডলার করে দিতে প্রথমে কিছুতেই রাজি 
হননি তিনি। শেষমেষ অবশ্য লুসিয়ানাই বিজয় 
হাসিটি হাসলেন। সম্প্রতি কোর্ট 
থেকে আইনি বন্দোবস্ত 
হয়ে গেল যে ছোট্ট 
লুকাসের বয়স 
একুশ বছর না 
হওয়া অবধি 


আবার সন জড়িয়ে পড়েছেন অন্য এক ঝামেলাতেও। নিউ ইয়র্কে সনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে মিক 


জ্যাগারকে 
একটা বড়সর 
৮০] 
হবে। 


জানুয়ারির উনরিশে। অভিযোগ -_একটি নাইট ক্লাবে নিজের বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়েছেন 'পাফ 
ড্যাডি'। তারপর বান্ধবী গায়িকা ও নায়িকা জেনিফার লোপেজকে নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দেন 
উনি। এরপর নিজের ড্রাইভার ওয়ারডেল ফেন্ডারসনকে ঘুষ দিয়ে সন বাধ্য করাবার চেষ্টা করেন 
তাঁর হয়ে সব অভিযোগ স্বীকার করে নিতে। এমনকি ফেন্ডারসন যাতে সন. কোম্বসের বন্দুকটাও 
নিজের বলে স্বীকার করে নেয় তার জন্য সন তাকে ৪০,০০০ ডলার মূল্যের একটি হীরের আংটিও 
দিতে চান। এই আংটিটা সনের জন্মদিনে ছিল উপহার। ফেন্ডারসন এবার উল্টে সন 
কোম্বসের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছেন। তিন মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণও দাবী করেছেন। দেখা যাক 
শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! 


্ টি 
ী বর্তমান স্বামী-দেবতা 
এই গরম বাজার দেখে চ 


সত রকি 


এইচ এমভি 
র এইচ এমভি 
ওয়ান টু কা ফোর এইচ এমভি 
চোরি চোরি চুপকে চুপকে ইউনিভার্সাল 
জুবেইদা সোনি 
৮ টিপস 
লভ ইউ হামেশা এইচ এম ভি 
আশিক টিপস 
কুছ খাটি কুছ মিঠি টিপস 
"পাশ্চাত্য আযালবাম 
নাম্বার ওয়ান - বিটল্স ভার্জিন 
লাক আন্ত ব্-ব্যাকস্ট্রিট বয়েজ এইচ এমভি 
জে লো-জেনিফার রি 


অল দ্যাট ইউ কান্ট লিভ বিহাইন্ড - ইউ. টু. 
মাইকেল লার্দ টু রক -বু নাইট 


গ্র্যামি নমিনি ২০০১ 

নাইন পিএম 

সীল উইথ আ কিস 

পঞ্পুলার আ্ালবাম 

সঙস অফ মাই সোল আশা ভোসলে 

কভি তো নজর মিলাও আশা ভৌসলে 
আযাডনান সামী 

ইয়াদ সোনু নিগম 

দিল কে টুকরে হাজার হয়ে আলতাফ রাজা 

ওহচলি বন্ধে ভাই কিং 

আইনা জগজিৎ সিং 

নাও ... ইন্ডিপপ টু 

ওহলায়লা স্টিরিও নেশন 

ইউ এম আই টেন 


তি দিত সা 
সাগরপারে ইন্দ্রনীল সেন 
যাবো অচেনায় সুমন চট্টোপাধ্যায় 
বৃষ্টি তোমাকে দিলাম শ্রীকান্ত আচার্য্য 
দলছুট নচিকেত 
মনের জানালা শ্রীকান্ত আচার্য 


ফান ন্‌ এ বি 
825588 


1128-৮১-৯০ 
হচ্ছে না। এই লেখার আলোচ্য বিষয় তেতাল্লিশতম 
গ্যামি ত্যাওয়ার্ডস। 
সেদিন, অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি সেদিন, অর্থাৎ ২১শে 
ফেব্রুয়ারি লস এঞ্জেলসের স্টেপলস সেন্টারে অনুষ্ঠিত 
| হল তেতাল্লিশতম গ্র্যামি আওয়ার্ডস। ২০০০ সালের 
সঙ্গীত জগতের উৎকর্ষতা ও বহুমাত্রিকতাকে সম্মান 
জানানো হয় এই পুরস্কারে। একশোটা 
লও ছা বতারলি 
হিলটন হোটেলে প্রেস কনফারেন্স ডেকে তেশর ] 
রি এ 
টানটান উত্তেজনা। জোরালো মতভেদ। তর্ক-বিতর্ক। গ্র্যামি আওয় 
ভি ভিিতা সনির নন থাককেলা! ভা ভাবার হয হয় 
র্যাপ গায়ক এমিনেম বিতর্কের ঝড় তুললেন মনোনয়ন পেয়ে। লেসবিয়ান 
ও গে সমাজের রোষের মুখে পড়েছেন এমিনেম। এদের আপত্তি এমিনেমের 


এদের আক্রমণের লক্ষ্য। এদিকে ঘোষণা করা হল যে কিংবদন্তী গায়ক এলট 
জন নাকি এমিনেমের সঙ্গে অনুষ্ঠানের দিন ডুয়েট গাইবেন। এলটন সমকামিদের 
প্রতি দরদী। গে ও লেসবিয়ানদের অধিকার ও দাবি-দা' 

স্বীকৃতি দেন। অন্যদিকে হোমে 

এদের ঘোরতর বিদ্বেী। গত বছর এঁ 

সংস্থা এলটন জনকে পুবক্থ 


রী আমি ওর সঙ্গে গান গাইতে রাজি হতাম না! আমি 


নাম স্ট্ান'। গানের বিষয় এই রকম-_ একজন 'ফ্যান' 
এমিনেমকে ভালবেসে চিঠি দেয়। বসে থাকে তার চিঠির 
আশায়। চিঠি না পেয়ে প্রবল নিরাশা রি 


লং কমেডিয়ান জন স্টুয়ার্ট রসিকতা করেন, “চিন্তা করবেন 
না। আমি 0 বাইরে এমিনেমের সঙ্গে কথা বলেছি। আমার মনে 
হয়েছে তিনি ভীষণভাবেই “গে' (পড়ুন উচ্ছুল)।” এমিনেম ছাড়াও গ্যামির 

রেকটা জনপ্রিয় ও বিতর্কিত বিষয় “অদৃশ্য পোষাক' বিভাগ। গত বছর 
এই বিভাগে বিজয়িনী ছিলেন জেনিফার লোপেজ। এ বছর অন্য সবাইকে 
ছাড়িরে গিয়েছেন টনি ব্রযক্সটন। আর সব থেকে বেশি ধন্যবাদ প্রাপকের 

কি: ্যামিজ্যাওয়ারডসঃ কেন এই পুরষ্কার নিয়ে এত হই 
আসুন একটু অতীত রোমন্থন করা যাক। ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয় 
আমেরিকার বিকিনি প্রত্যেক বছর তাঁরা গ্র্যামি পুরস্কার 


টা রস্কার € 
যেমন “লাইফটাইম আযাচিভমেন্ট আ্যাওয়ার্ড' “হল 
আ্যাওয়ার্ড' ও  লেজেন্ড আযাওয়ার্ড'। এইসব 


ওর গানের দারুণ ভক্ত। একসঙ্গে গ 


জঙ্গে গান গাইতে পারলে খুবই ভাল লাগবে 


পুরস্কারের দ্বারা স্বীকৃতি জানানো হয় এ যাবৎ সৃষ্টি অমূল্য 
সব সঙ্গীত ও তাদের রচয়িতাদের | নীচে এই তিনটে 
বিভাগের একটা সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদিত তালিকা দেওয়া হল। 


১৯৬৫ রযাঙ্ক সিনাত্রা 

১৯৭১ এলভিস প্রিসলি 

১৯৭২ (মরণোত্তর) লুই আম্টরং 

১৯৮৬ দ্য রোলিং স্টোনস ১৯৮০. পল রবসন-_বযালাড ফর আমোরিকানস 
১৯৮৬ আন্দ্রেস সেগোভিয়া ১৯৮২ মাইলস ডেভিস-_বার্থ অফ দা কুল 
১৯৯০ (মরণোত্তর) ন্যাট কিং কোল ১৯৯৫ দ্য বিটলস-_আবে রোড 

১৯৯০ মাইলস ডেভিস ১৯৯৮  এলটন জন” ইয়র সং 

১৯৯০ পল ম্যাকার্টনি ১৯৯৮ সাইমন ত্যান্ড গারফাঙ্কেল__রিজ ওভার 
১৯৯১ (মরণোত্তর) জন লেনন এাবলড ওয়াটার 
১৯৯১ বব ডিলান ১৯৯৯. জিমি হেনডিক্স-_আর ইউ 

১৯৯২ (মরণোল্তর) জিমি হেনডরিকস এক্সাপিরিয়েসড £ 
১৯৯৩ পিট সিগার ১৯৯৯ দ্যরোলিংস্টান্স__বেগারস্‌ ব্াঙ্কোয়েট 
১৯৯৪ (মরণোত্তর) আর্থার রুবিনস্টাইন ১৯৯৯. হ্যারি বেলাফন্টে-_বেলাফন্টে ভ্যাট 
১৯৯৫ বারবারা ্টেস্যানড কানোরগি হল 

১৯৯৬ স্টিভি ওয়ান্তর ১৯৯৯. ববডিলান_-্রভ্ড অন ব্রন্ড 

১৯৯৮ (মরণোত্তর) পল রবসন ১৯৯৯ পিট সিগার-__-উই শ্যাল ওভারকাম 
২০০০ হ্যারি বেলাফন্টে ২০০০ ন্যাট কিং কোল-_-আনফরগেটেবল 


গাগা ৮০ 


১৯৯০ আ্ঘান্ড্িউ লয়েড ওয়েবার 
১৯৯০ উইলি নেলসন 
১৯৯০ লিজা মিনেলি 
১৯৯১ বিলি জোয়েল 
১৯৯১ কুইন্সি জোন্স 

১৯৯১ জনি ক্যাশ 

১৯৯১ আ্যারেথা ্র্যাঙ্কলিন 
১৯৯২ বারবারা স্ট্রেস্যান্ড 
১৯৯৩ মাইকেল জ্যাকসন 
১৯৯৪ ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা 
১৯৯৮ লুসিয়ানো পাভারোস্তি 
২০০০. এলটন জন 


বিযুিফুল ডে 


ব্রিদ 
িত্যান ওম্যাক. আই হোপ ইউ ডাল ইউটু বিয়্যাটিফুল ভে 
1 মেসি গ্রে আই টাই 
ডেস্টিনিস চাইল্ড সেমাই নেম 
ল্যালল্া্স চক্র ছা ইয়্াল নাঃ 
. এবেক মিভলাইট ভালচারস 
 এমিনেম দা মাশা্লি মাথারস এলপি... 
. েডিওহেড ক্ডিএ স্টিলিড্যান » ট এগেনস্ট নেচার 
এ পল সাইমন ইয়র লা ওয়ান 


'স্টিলি ভ্যান ট এগেনস্ট নেচার 


এন সিদ্ধ নো স্রিংস আযাটাচভ | 
ব্রিটনি স্পিয়ার্স উপস্/. আই ডিভ ইট এগেনা 
স্টিলি ড্যান ট এগেনস্ট নেচার 
[েম্ট | টি 
ক্রিস্টিনা আগিলেরা হোয়াট আ গালা ওয়ান্টস 
মেসি গ্রে আই ট্রাই 
ম্যাডোনা মিউজিক 
এইমি ম্যান সেভ শি 
জনি মিশেল বোথ সাইডস্‌ নাও 


ব্রিটনি স্পিয়ার্স উপস্!... আই ডিভ ইট এগেল, 


সিক্স, এইট, টয়েলভ 
শিওয়াকস দিস আর (সোবরানা রোগা) 


রেজ এগেনস্ট দ্য মেশিন দ্য ব্যাটেল অফ লস এঞ্জেলেস 
লেজ ল্লু ও 
লেনি ক্র্যাভিউস এগেন 
ম্যাচবক্স টোয়েন্টি বেল্ট 
রেড হট চিলি পেপারস ক্যালিফরানিকেশান 
গ্রিডোরস ডাউন ক্রিপ্টোলাইট 

উইথ আমর্স ওয়াইড ওপেন, 


ফিওনা আপেল পেপার ব্যাগ 


শেরিল ক্রো দেয়ার গোস দ্য নেবারহুভ 
আ্যালানিস মরিসেট সো পিওর 
গ্টার ইন দেয়ার আইস 


বয়েজ টু মেন লাথান/মাইক্লে/শন/ওয়ানিয়া 

নিন দ্য হীট 

এনজেলো ভু 
] জো এই লেস ইসজেল ডি এনজেলো ৮ ভুড় 
] জিল ক্ষট ইস জিল টা! ওরস আত সাউভস উলিউন১ 
সিসকো আনলিশ দ্য ডযাগন 


বয়েসটু মেন পাস ইউ বাই 
ডেস্টিনিস চাইল্ড সেমাই নেম 
গাইড জিন যার মারি জেরাইজ 


কমন লাইক ওয়াটার ফর চকোলেট 


ডিএমএক্স আও দেন দেয়ার ওয়াস এজ ঢু 

মিলের নাশলি মাথার এলাদি এমিনেম » ল্য মাশার্ল মাথারস এলপি 
নিসটিকাল লেটস গেট রেডি 

নেলি কাছ হামার 


লেন্ট ল্লান পালফলল্ানস রাই আসা চু সল্প গ্রদ উতর ভোল্রাল ২: 


মঠ বাহা মেন হুলেট দ্য ডগৃস আউট 
আইফেল সিটি ফাইভ রু(ডাবাডি) 
এনরিকে ইগলেসিয়াস বি উইথ ইয়ু 
ন্যাচারাল বুস 


বাহা মেন ৮ হলেট দ্য ডগস আউট 


৮2১ পেরোতে পারলেই 
আপনি তি ট সিটে বসে আপনি অধীর আগ্রহে আছেন 'আখরি সওয়ালের* 
রি পপ স্টার ১৯৯৯ টি প্রেস্টিজিয়াস 


আপনি ক্রোড় তি। না জানা থ ॥ টি 
টানে আপনি যান বা নাই যান, বিগ বি আপনাকে এই প্রশ্ন করুন বা নাই করুন 
কে এই দুনিয়া কাঁপানো পণ্‌ গায়ক, যিনি সারা বিশ্বে ঝড় তুলেছেন তার 
সেক্স আপিলে? যার গান সব সময়ই বাজছে এমটিভি বা চ্যানেল 
সিসি লন কাকা ফুটবলে যার গান “দ্য 
কাপ অফ লাইফ” ছিল আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত। টিভির সুইচ অন করলেই পরায় ভেসে উঠছে 

সযত্রে-লালিত-পেশী-সমৃদ্ধ সুঠাম দেহের দুষ্টুমিষ্টি চেহারার যে যুবকের ছবি যিনি শত শত 
সুন্দরীর সঙ্গে জলক্রীড়ায় মত্ত__কে তিনি? 


সব প্রশ্নের একটাই উত্তর__এনরিকে হোসে মার্তিন মোরালেস। রিকি মার্টিন 
নামে যার অধিক পরিচিতি। 


রিকি মার্টিনের অপ্রতিরোধ্য উত্থানের শুরু আজ থেকে আরো কুড়ি বছর 
আগে যখন ছোট্ট রিকি ঠিক মতো লিখতে পড়তেও শেখেনি 
কিন্তু তখন থেকেই টের পেয়ে গেছে 
ও টেলিভিশনের অমোঘ আকর্ষণ। যে 
তার এই বিনোদনের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত 
সেই পুয়েতো রিকোর প্রতি আজও রিকির গভীর 
ভালবাসা ও সম্ত্রম। এখনও স্প্যানিশ ভাষায় গানের 
অনুষ্ঠান ও রেকর্ডিং করে সে। সময় পেলেই ঘুরে 
যায় পুয়েতো রিকো। খেতে ভালবাসে তার 
প্রিয় রেস্টুরেন্ট 'কাসা সালসা'তে চিজ ও 
লেটুস দিয়ে এনচিলাডা এবং সালসা ও 
নাচো চিপস। 

যারা গোড়ার কথা জানেন না তাদের 


ক্রিসমাসের একদিন আগেই এসে গেল সুন্দর 
উপহার । বাবা আদর করে নাম রাখলেন কিকি। 
ছোট্ট রিকি যখন মাত্র দু-বছরের তখন তার 
বাবা-মায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। রিকির বাবা 
মনোবিজ্ঞানী ও মা আইনী সহায়ক। দুজনেই 
আপ্রাণ চেষ্টা করলেন পারিবারিক এই অশান্তি 
যেন রিকির জীবনে কোন প্রভাব না ফেলে। 
দুজনেই রিকিকে তাই যথেষ্ঠ সুযোগ সুবিধা ও 
স্বাধীনতা দিয়ে বড় করতে লাগলেন। বাবা 
মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার ফলে রিকি 
দুজনের কাছেই পালা করে থাকতে লাগল। 
পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধবরা বলে, “এ 
ছেলে বড় হয়ে নিঘতি কিছু একটা হবে।” 
হয়ে ওঠার মালমশলা। যখন রিকি 
একেবারেই ক্ষুদে তখনই সে শিশু সৌন্দর্য 
প্রতিযোগিতায় বিজরী। এরপর ইন্কুলে 
বহুবার নাটক করেছে সে। এমনকি কয়্যারে 


রমরমার দিন।রিকি আজও ওই দিনগুলোর 
কথা যখন ভাবে তখন তার মনে হয় সেটা ছিল 
একটা স্বগীয় স্বপ্নের সময় যে স্বপ্ন আজও তার 
কাছে ফিরে ফিরে আসে। টেলিভিশন তার 
আর্টিস্ট হওয়ার ইচ্ছেটাকে উসকে দিয়েছিল। 
আট বছর বয়স না হতেই রিকি অনেক 
বিজ্ঞাপনে নিজের মুখ দেখিয়ে ফেলেছে। 
জনপ্রিয়তার স্বাদ পেয়ে গেছে সে অল্প বয়সেই। 
নেহাতই আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মতো 


এরপর “মেনুদো'র কথা জানল রিকি। 
১৯৭৭ সালে এদগার্দে ডিয়াস এই জনপ্রিয় 
ব্যানডটি শুরু করেন। 'মেনুদো' মানে 'ছোট 
কিছু" বা 'পরিবর্তন' | লাতিন আমেরিকান পপ 
সঙ্গীতের দুনিয়ায় 'মেনুদো" তখন হৃৎস্পন্দন। 
ডিয়াস চেয়েছিলেন এমন একটা দল তৈরী 
করতে যার নাচিয়ে গাইয়েদের বয়স হবে বারো 
থেকে যোলো বছরের মধ্যে। কিছুদিন পর পর 


একদল বিদায় নেবে এবং সেই জায়গায় এসে 
যাবে নতুন আরেক দল। ডিয়াসের এই স্ট্যাটেজি 
নিঃসন্দেহে অভিনব। নতুন নতুন প্রতিভা এই 


সভ্যপদ লাভ হয় ১৯৮৪ সালে। তখন রিকির 
বয়স মাত্র বারো। 

জগতে প্রবেশ করা তা সে স্টেজেই হোক বা 
অন্য কোন মিডিয়ায়। 'মেনুদো”় ঢোকার পর 
তার জন্য খুলে গেল অন্য এক জগত। রিকি 
বুঝল সুযোগ এসেছেস্বপ্নকে সত্যি করে তোলার। 
বহু মানুষের সঙ্গে আলাপ হতে থাকে তার। 
গানের অনুষ্ঠান করতে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় 
ট্যুরে যেতে হয় তাকে। এতে ক্রমশ সে এই 
পারফর্মিং ও আর্টিস্টিক দুনিয়ার অংশীদার হয়ে 
উঠতে থাকে। এই স্বপ্লিল দুনিয়া তাকে হাতছানি 
দিয়ে ডাকে। বাবা-মা, বাড়ি-ঘর ও ইস্কুল ছেড়ে 
দিনের পর দিন থাকতেও খারাপ লাগেনা রিকির। 
“মেনুদো'র সদস্য হওয়াতে রিকি এতটাই খুশি 
যে তার মতো একটা শান্ত, চুপচাপ ও ঘরকুনো 
ছেলেও বাবা মাকে সহজেই ছেড়ে থাকতে পারে। 
বাবা এনরিকে ও মা. নেরেইদা অবাক হয়ে যান। 
যে ছেলে বাড়িতে থাকতে এতটা ভালবাসে তার 


মন খারাপ করে না! 
এদিকে রিকি যত ব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল 
বাড়িতে অশান্তিও বাড়তে লাগল ততো। বাবা 
মায়ের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে গেল রিকির 
দখলদারি নিয়ে। দুজনেই চায় তাদের একমাত্র 
সন্তান রিকিকে বেশিক্ষণ কাছে পেতে। বাবা 
এনরিকে শেষমেষ আলটিমেটাম দিয়ে বসলেন 
রিকিকে, “ হয় তুমি আমার সঙ্গে থাকো না 


দলে সব সময়ই ঢোকার সুযোগ পাবে। ্: 
হু হয় তোমার মায়ের সঙ্গে।” বাবার কথায় 
'মেুনো'র কথা জানার গর থেকেইরিকির এতটাই আঘাত পেয়েছিল রিকি যে বহুদিন 
মাথায় ঢুকেছে যে তাকে ওই দলের সদস্য হতে বাবার সঙ্গে সে আর কথাই বলেনি। বেশ কিছু 
হবে। কিনতু অনেকবার অডিশান দিয়েও এই বছর বাদে রিকির সঙ্গে তার বাবার এইঝামেলা 
দলে ঢোকার সুযোগ পেলনা সে। প্রত্যেকবার মিটেযায়। সির 
বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তার অল্প বয়স। এতে অবশ্য 'মেনুদো'তে থাকাকালীন রিকির নাচ, গান 
মোটেই দমবার পাত্র নয় রিকি! হাল না ছেড়ে এমনকি মঞ্চে নিজেকে উপস্থাপনা করাও 
চেষ্টা চালিয়েই যায় সে। অবশেষে 'মেনুদো'র বিশ্বজুড়ে মাতিয়ে তুলেছিল দর্শকদের | রিকির 
হাতে পয়সাও আসতে লাগল প্রচুর। তার 
প্রতিবেশী বান্ধবরা স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। 'মেনুদো"় উপার্জন 
দু ৮”. একটু করে জমাতে শুরু করল রিকি। শেষ 
এ ছেলে বড় হয়ে নি্ঘতি কিছু একটা হবে। রি 
৮ কিন্তু তাতে কি£ ছোটবেলা থেকেই সে প্রচণ্ড 
ছোটবেলা থেকেই রিকির মধো ছিল তারকা উচ্চাকাম্ী। যে কাজই করুক না কেন ভেতরে 
ভেতরে তার সব সময় ইচ্ছে লাইমলাইটে 
হয়ে ওঠার মালমশলা। থাকার। এমন কিছু একটা করার যাতে 
সহজেই মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে 


সে। ভাক্তার না হলেও রিকির আজ আর 
কোন আফসোস থাকার কথা নয়। সে এখন 
দুনিয়া জুড়ে মানুষের মন ছুঁয়ে দিয়েছে তার 
গানে। 


কানাঘুযো শোনা যায় যে 'মেনুদো'তে 
থাকাকালীন নাকি যৌন নিপীড়ন সহা করতে 
হয় রিকিকে। ডিজনিল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবার 
পথে রেকর্ড এক্সিকিউটিভ হোসে মেনেনডেস 
গাড়িটাকে হাইওয়ের একধারে দাঁড় করিয়ে 
পাশে বসা রিকির প্যান্টের ভেতরে হাত 

ঢোকাবার চেষ্টা করেন। রিকি অবশ্য এই রটনার 
তীব্র প্রতিবাদ করেছে। তার প্রতিনিধি কিম 
জেকওয়ার্থ বলেছেন, “ রিকির সঙ্গে হোসে 
মেনেনডেসের কখনো দেখাই হয়নি। যখন 

হোসে 'মেনুদো'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন তখন 
তো রিকি এই দলেই ছিল না।” কিন্তু ঘটনা 
এটাই যে রিকি মেনেনডেসকে বেশ ভালভাবেই 
চিনতো। এবং অনেকেই বলেছেন যে হোসে 
ছিল। এদিকে হোসের দুই ছেলে লাইলে ও 


আন্গা ৮৫ 


এরিক ১৯৯১এ তাদের বাবাকে খুন করে। 


গান পরিবেশন করে রিকি। এবং তার গানে 


'আর আই এ এ দ্বারা সাতবার প্ল্যাটিনাম পায় 


তাদের অভিযোগ বাবা হোসে মেনেনডেস  অবশ্ই নতুন মাত্রা এনে দেয় তার আকর্ষণীয় এটা আমেরিকাতে ১৯৯৯এর ফেব্রুয়ারিতে 
তাদের যৌন নিপীড়ন করেছেন! ব্যক্ত, প্রতিভা ও প্রফেশনালিজম। অতীত একচল্লিশতম গ্র্যামি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 
'মেনুদো'র নিয়ম অনুযায়ী প্রথম সারিতে ও আগামী মিলেমিশে যায় রিকির এই গানটা গেয়েছিল রিকি। সেই রাতেই তার 
আসার আগেই নি গানে_ লাতিন সঙ্গীতের লাতিন আলবাম 'ভুয়েল্ভে'র জন্য রিকি 
সতেরোবছর  ১৯৯৪এ রসোগ্‌ ওপেরা ৮৮০ রি বুলি 7 
বয়সে রিকিকে । সূচনা হয় নতুন পর্বের রিকির সর্বশেষ “সাউন্ড লোডেড 
দল ছেড়ে দিতে “জেনারেল হদৃপিটাল!এ অভিনয় করে রিকি | প্রথম তিনটে ১৬১১ 
হয়। রিকি এ 2272, হাতে পেয়ে রিকি-ভক্তরা আরও উৎসাহিত হয়ে 
বলেছে, “আমার তার সুকষ্ঠ ও সৌদ দুয়েরই দেশ জুড়ে নারি হর নন উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই আলবামে 
সবটুকু ৯ বি রি রিকির শিল্পীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে__“এল 
2১০৬ | দারুণ এচার হয়ে যায়। ০3 গা রিতৃমো'র সঙ্গে মিলেমিশে গেছে ভিন্ন ধারার 
কিন্তু যখন সময় এল 'মেনুদো" ছেড়ে বেড়িয়ে হয়ে ওঠে যে জন্ম হয়েছে এক নতুন তারকার। এস ৯০৯ সস? 
আসার তখন বুঝতে পারলাম যে এখন আমার রিকির সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও যাদুকরী মঞ্চ নি হানি ৭ 
জীবন ও কেরিয়ারে একটা নতুন পর্বের সুচনা উপস্থিতি আবিষ্ট করে রাখে দর্শকদের। লোকে তবুও মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও ইউরোপীয় 
হতে চলেছে। 'মেনুদো" ছাড়ার পর হাইস্কুল বুঝে যায় যে রিকি নাটকই করুক বা সঙ্গীতের প্রভাবও বেশ সুস্পষ্ট। অনেক ব্যস্ততা 
থেকে পাশ করে রিকি। ১৯৯৪এ টেলিভিশনের টেলিভিশনের সিরিয়ালে অভিনয়,তার জীবনের এবং ঠাসা সফরসূটার মধ্যেও রিকি সময় বার 
সোপ ওপেরা 'জেনারেল হসপিটাল'এ অভিনয় মূলমন্ত্র হবে সঙ্গীত। অন্যান্য মাধাম থেকে তাই করে ঢুকে পড়েছে মায়ামির স্টুডিয়োতে “সাউন্ড 
করার সুযোগ আসে তার মিগেল মোরেস নিজেকে সরিয়ে না এনেও সঙ্গীতেই রিকি খুঁজে লোডেড 'এর রেকড়িঙের জন্য। এই আআলবামে 
নামে একজন পানশালার সেবকের চরিত্রে। পায় তার জীবনের অভিষ্ট। ঠাসা রয়েছে পনেরোটা গানের জমজমাট সাউন্ড। 
এই মোরেস চরিত্রটি আবার গায়কও। প্রথম আযালবাম থেকেই উদীয়মান গায়ক আ্যালবামটা শুরু হচ্ছে জমাটি গান “শি ব্যাংস" 
মোরেসের গানগুলো রিকি নিজের গলায় গায়। হিসেবে রিকির যে উত্তরণ সূচিত হয়েছিল তা দিয়ে। 
এই অভিনয়ের সুযোগে রিকির সুকষ্ঠ ও সৌন্দর্য আরও দৃঢ় হল ১৯৯৮এ 'ভুয়েল্ভে' রিলিজ গতদু-বছরে প্রায় পঁচিশটা দেশে আড়াইশোর 
দুয়েরই দেশ জুড়ে দারুণ প্রচার হয়ে যায়। হওয়ার পরে। মতো কনসার্ট 
আমেরিকার দর্শকের নজরে আসে রিকি। ভুয়েল্ভে'তে টু করেছেরিকি।তার 
সংবাদমাধ্যমেও হি শুরু পাওয়া যায় ভারতবধের প্রভাব এখন রিকির জীবনে আমেরিকার 
হয়। “জেনারেল হসপিটাল'এর পর ১৯৯৬এ অভিজ্ঞতা-খদ্ধ সফরসূচি ঘোষিত 
অভিনরের সুযোগ আসে ব্রডওয়ের মিউজিকাল বর্ময় একরিকি যথেষ্ট গভীর হিমালয় তাকে গ্রাণিত করে| হওয়ার একঘন্টার 
৭ রলুকারাগি জার উত্তাল ৮৭ 
চরিত্রে। রিকির অভিনয় দক্ষতা উত্তর এখন 
জিলা নগালেলিলে জলা লি পুরীর ৮০০ এ :১৬০ 
১৯৯৫এ প্রকাশিত হয় রিকির সোলো 'ভুয়েল্ভেতে 
জিপ পক যেমন আছে তাকে মুখী করে তোলে। ৯৮০৯ 
তৃতীয় আযালবাম। এর আগে রিকি মার্টিন, পুরনো লাতিন 
এবং “মে আমারাস' নামের দুটো আযালবাম সঙ্গীতের আমেজ তেমনি নতুনত্বের হোঁয়া। পিক সিসক ৯০৭ 
বেড়িয়েছে। প্রথমে আমেরিকা, তারপরে এই ্যালবামে রিকিকে সাহায্য করেছেন রোবি দা এ 


ইউরোপ এবং পরে সারা দুনিয়ায় সাড়া ফেলে 
দেয় 'আ মেদিয়ো ভিভির'। রিকির স্বপ্ন, নিষ্ঠা 
ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি আসে এই আযলবামের 
সাফল্যে। লাতিন সঙ্গীতের বরেণ্য গায়ক 
হিসেবে অভিষেক ঘটে রিকির। 
পুরনো দিনের লাতিন 


রোসা, কেসি পোতরি এবং লুই গোমেস 
এসকোলার-_ প্রত্যেকেই তাদের নিজন্ব 
এখানে মনে করিয়ে দিই এই আযলবামে রয়েছে 
'লা কোপা দে লা ভিদা' গানটা যেটা ১৯৯৮এর 
বিশ্বকাপ ফুটবলের আ্যান্থেম হয়ে উঠেছিল। 


এই আযালবামের সাফল্যের হাত ধরেই 
পুনরায় এলো সাফল্য। ১৯৯৯এ প্রকাশিত 
হল রিকি মার্টিনের নামাঞ্কিত তার প্রথম ইংরেজী 
আ্যালবাম। এই আ্যালবামের জন্য রিকি পেল 
তিনটে গ্যামি নমিনেশন। হিট হয়ে উঠল এই 
আযলবামের গান “লিভিন লা ভিদা লোকা'। 
নতুন শতাব্দীতে পার্টির মন্ত্রসঙ্গীত হয়ে উঠল 
এই গান। 'লিভিন লা ভিদা লোকা” রিকিকে 
এনে দেয় দুটো এমটিভি পুরষ্কার - শ্রেষ্ঠ নাচের 
ভিডিও ও শ্রেষ্ঠ পপ ভিডিও ক্যাটেগরিতে। 


গেছে ুস্বাইতে। ভারতে অনুষ্ঠান সম্পর্কে রিকির 
অভিজ্ঞতা বেশ মজার। “স্টেডিয়ামটা বেশ বড় 
বসে থাকতে দেখলাম শুধু পুরুষদেরই। অদ্ভুত 
ব্যাপার যে মহিলারা সব পেছনের দিকে 
বসেছিলেন!” 

ভারতবর্ষের প্রভাব এখন রিকির জীবনে 
যথেষ্ট গভীর। হিমালয় তাকে প্রাণিত করে। 
পুরীর বালুকারাশি আর উত্তাল সমুদ্র তাকে মুগ্ধ 
করে তোলে। রিকি তার ভক্তদের বলেছে, “আমি 
ধ্যান ও যোগব্যায়াম করি রিল্যাক্স করার জন্য। 
যোগাভ্যাস শুরু করেছি গ্র্যামি পাবার আগে 
থেকেই। ভারতেই শিখেছিলাম। ইচ্ছে আছে 
আবার ভারতে পাবার আশা রাখতে পারি! 
রিকি মার্টিনের মিউজিক ভিডিও দেখেছেন 


মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে শুরু হয়ে গেছে বিতর্ক, হইচই। এতে 
অবশ্য একটুও বিচলিত নয় রিকি। তার সাফ জবাব, “ এটা 
একুশ শতক। সেক্স নিয়ে ছুঁতমার্গ না রেখে আমাদের উচিত 
আরো খোলা মনে যৌনতাকে মেনে নেওয়া। এটা তো সত্যি 
যে সেক্স জীবনের একটা স্বাভাবিক ও সুখদায়ক অনুভূতি!” 
চোদ্দ বছর বয়সে এক মহিলার কাছে কুমারত্ব হারায় রিকি। 
এই অভিজ্ঞতা তার জীবনের একটা অন্যতম ঘটনা যা গ্র্যামি 
আ্যাওয়ার্ডের পরেই স্থান পাবে। কিন্ত নিজের প্রেম-জীবন সম্বন্ধে 
এতটা চাপা কেন রিকি? নারী-পুরুষের সম্পর্ক, ভালবাসা বা যৌনতা 
নিয়ে কিছুই কি বলার নেই তার? রিকি স্বীকার করেছে যে যৌনতা 
সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সে কিছুটা প্রাচীনপন্থী। তবে এও বলেছে সে, 
“যৌনক্রিয়ায় তৃপ্ত হওয়াটাই বড়কথা। যদি কুকুরের সঙ্গে যৌন মিলনে 
সুখ লাভ হয় তবে তাই হোক।” 

লোকমুখে ফেরে যে সুদর্শন রিকি মার্টিন নাকি পুরুষদেরই পছন্দ করে 
বেশী। এই তথ্যে রিকির মহিলা ভক্তরা অবশ্যই হতাশ হবেন। নিজের যৌন 
অভিরুচির কথা বলতে গিয়ে রিকি মন্তব্য করেছে, “লোকে যদি ভাবে আমি 
সমকামী তাহলে আমার কিছু এসে যায় না। আমি চাই আমার নাচ-গান মুগ্ধ 
করবে সত্রী-পুরুষ উভয়কেই। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি যে আমার অনুষ্ঠানে 
কেবল মেয়েদের মুখ দেখতে চাইনা আমি। আমার কাছে এরাই একমাত্র উত্তেজক 
নয়।” তবে কি রিকি সত্যিই স হ্যা রিকি সমকামী, না রিকি সমকামী 
নয়__ জোর জমে উঠেছে এই বিতর্ক। 'এন সিঙ্ক' দলের সদস্য লান্স ব্যাস 
বলেছেন, “রিকি খোলাখুলি বললেই তো পারে ও সমকামী কিনা। এখন সমকামীতা 
মানুষের এতো গা-সওয়া হয়ে গেছে যে এটা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। সত্যি 
কথা বললে লাভ তো হবে ওরই।” জনপ্রিয় রক স্টার বয় জর্জ এবার ঘি ঢেলে 
দিয়েছেন এই বিতর্কের আগুনে। 'নর্তকী রানী” বলে অভিহিত করেছেন উনি রিকিকে। 
বলেছেন, “রিকির যৌন স্পৃহা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু ও সমকামী 
হলে দারুণ জমতো।” এটা ঘটনা যে অল্পবয়সী মেয়েদের পরেই রিকির ভক্ত সংখ্যা 
সমকামী পুরুষদের মধ্যেই বেশী। যেসব পানশালা ও হেল্থ ক্লাবে সমকামী পুরুষদের 
পার্টি সমকামী মহলে খুব জনপ্রিয়। দলে দলে সমকামী পুরুষ মঞ্চে রিকির অনুষ্ঠান 
দেখতে হামলে পড়ে। সেলুনে ভিড় করে তারা রিকির মতো সোনালী রঙে চুল রাঙাবার 
জন্য। 


'রিকির সমকামী হওয়া বা না হওয়ার এই বিতর্ক দাবানলের মতো আরো ছড়িয়ে পড়েছে 
তার জীবনে কোনো স্থায়ী সঙ্গিনীর অভাবে। রিকি নিজে বলে ব্যস্ততার জন্য সে ঠিক মতো 
সময় দিতে পারে না তার বান্ধবীদের । এবং যেটুকু সময় সে পায় ততক্ষণ একলা থাকতেই, 
বেশী পছন্দ তার। কিন্তু রিকিও স্বপ্ন দেখে বিয়ে করে সংসার-ধর্ম পালন করার। অনেকগুলো 
সন্তানের বাবা হবার। তবে অবশ্য স্বপ্নের সেই নারীর যদি সে সন্ধান পায়! 

ছ-ফুট এক ইঞ্চি উচ্চতার উনত্রিশ বছরের “মাচো' রিকির মনের মানুষটি তবে কে? অতীতে 
ডাইসি ফুয়েনতেস, মেক্সিকান গায়িকা সাশা সোকোল ও লিলি মেলগার মতো নারীদের সঙ্গে 
জড়ানো হয়েছে রিকির নাম। এমনকি টেনিসের জনপ্রিয় তারকা গাব্রিয়েলা সাবাতিনির সঙ্গেও 
ডেটিং করেছে রিকি। গাব্রিয়েলা এই অভিজ্ঞতাকে বর্ণণা করেছেন তার জীবনের সবচেয়ে উন্মন্ত 
প্রেম হিসেবে। রিকির এক সময়ের প্রেমিকা জনপ্রিয় গায়িকা “মেক্সিকান ম্যাডোনা" আলেহান্দ্রা 
গুসমান বলেছেন, “ রিকি তো আর আমার সঙ্গে কোন সমকামী আচার আচরণ করেনি। যৌন- 
ত্রীড়ায় সে একজন পুরুষ-সিংহ। কোন মেয়েলিপনা আমি তার মধ্যে দেখিনি। তার নাচের ভঙ্গিমার 
মতোই তার চুম্বনও সাবলীল, দুরস্ত।” এই তো গেল আলেহান্দ্রার কথা । রিকির জীবনের আরেক 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে রোম্যান্টিকরিকি। শুধুমাত্র তার চোখের চাহনি দিয়েই 4: 
প্রেমিকাকে যৌন সুখের আস্বাদ দিতে পারে সে।” তবে এর সঙ্গে সতর্কবাণীও জুড়ে দিয়েছেন 79 
আদ্রিয়ানা। “সাবধান ! রিকিকে বেঁধে ফেলা মুশকিল। ও যে বারবার প্রেমে পড়ে!” 
আদ্রিয়ানার সঙ্গে রিকির আলাপ ১৯৯৮এ। রিকির আযালবাম “ভুয়েল্ভে”র গান 
'লা বোম্বা*্র ভিডিওতে নেচেছিলেন তিনি। 

কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে রিকির জীবন জুড়ে রয়েছেন“মাত্র একজন 


নে রিকি মার্টিন তার “দা কোপা দে লা ভিদা" 
কেরা গানটি গায়। এই গানটির অন্যতম রচয়িতা 
£শেব রোবি রোসা এতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। 
রোসা বলেছেন, “জর্জ বুশের বরণসভায় এই 
গান গাওয়া রোম পুড়ে যাওয়ার সময় নিরোর 
বেহালা বাজানোর মতো। এটা একেবারেই অন্ধ 
অনুগামীতা। এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের 
নীতি হবে মানবাধিকার, সামাজিক অধিকার 
ও ক্রেতার অধিকারের পরিপন্থী। এমনই 
একজন রাষ্ট্রনায়ককে বরণ করা মানে পুয়েতোঁ 
রিকোর আদর্শ ও নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
করা।” নিবচচিনী প্রচারের সময় বুশ শিবিরের 
এই গানটাকে কাজে লাগানোর বিরুদ্ধেও 
প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রোসা। লাতিন গোষ্ঠীর 


মহিলাই_ মেক্সিকান টেলিভিশনের হোস্ট 
রেবেকা দে আলবা। দুজনের দেখা হয় টিভি 
স্টেশানের অলিন্দে যখন রিকি সেখ 
মেক্সিকান সোপ অপেরা 'আলকানসার উনা 
এসট্রয়িয়া টু এর কাজ করতে যেত। ১৯৯৯এর 
ছিলেন রিকির সঙ্গী। কিন্ত বিপদের শুরু 
সেখানেই। পপ সম্্াজ্জী ম্যাডোনার 
রিকিকে। রিকির পেছন থেকে এসে ম্যা 
চেপে ধরেন তার চোখ। এর' 
নিবীড় হয়ে এঁকে দেন রিকির ঠোঁ 


আপ আটিস্ট 
ও করে না রিকি। মাইতালের 


টির করার সময় এসেছে। রে র সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য 

অবশ্য নিঃসঙ্গ হয়ে যায়নি রিকি। সুন্দরী ব্রল্ড সাহায্যার্থে আয়ো কনসার্টে অংশগ্রহণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই গান ব্যবহার করাকে 
ব্রাজিলীয় মডেল আদ্রিয়ানা বিয়েগার উ্ তিনি বিকৃত বলে আখ্যা দিয়েছেন। 
আলিঙ্গনে তখন রিকি অনুভব করছে স্ব বিশ্বজোড়া খ্যাতির আকর্ষণীয় চেহারার 
অনুভূতি । রিকি তখন আদ্রিয়ানাকে সফল গায়ক রিকি মার্টিন কি হলিউডের নজর 
যে তার জীবনে আদ্রিয়ানাই একমাত্র এড়িয়ে থাকতে পারে? কানা ঘুষো শুরু হয়ে 
রেবেকার সঙ্গে কবেই সব কিছু চুকেবুকে গেছে যে “ডার্টি ড্যা্সিং' এর উত্তরভাগে অভিনয় 


গেছে তার। কিন্তু একদিন মায়ামিতে একটা করবে রিকি। রিকি উড়িয়ে দিয়েছে এই গুজব। 


অনুষ্ঠানের পরে আদ্রিয়ানার নাকের ডগার তার জবাব, “ ডার্টি ড্যা্সিং” করার মতো 
সামনে দিয়ে রেবেকাকে নিয়ে লিমোসিনে জায়গায় এখন আর নেই আমি। কিন্তু 
চড়ে বেড়িয়ে যায় রিকি! অভিনয়ের ভাল অফার এলে নিশ্চয়ই নেব। 


ঠিক চরিত্র, ঠিক নির্দেশক এবং ঠিক সহ- 
অভিনেতা সহ-অভিনেত্রী-_সব কিছু দেখেশুনে 
তবেই হ্যা বলব। এখন কিছু চিত্রনাট্য নিয়ে 
ভাবনাচিন্তা করছি। মেল গিবসন, ম্যাডোনা 


রেবেকার সঙ্গে সম্পর্ক সতিই ভাঙলো। ২ রকি 
রিকি পণ করলো 2 র দিকে সেআর 

ফিরেও তাকাবে না। কিন্ত এই জেদ বজায় কঃ 
থাকল না কারণ রিকির হৃদয়তন্ত্রীতে আবার 


বেজেছে সুর। এবার রিকিকে প্রেমাহত করেছেন বা গ্যারি ওল্ডম্যানের বিপরীতে অভিনয় করতে 
তার মেক-আপ আর্টিস্ট মাইতাল সাব্বান। ্ 


সাহী আমি। অপেক্ষা করুন। দেখতে পাবেন 
হ্‌ 


ইজরায়েলী বংশোদ্ভূত মাইতালের 1” 

এগ্জটিক সৌন্দর্য এবং শ্যামলা হা, আমরা অপেক্ষা করে থাকব রিকি। 
গাত্রবর্ণ রিকিকে বিমুগ্ধ করে। আমাদের মন বলছে, উই ফিল আ 

মাইতালের মা নাভা প্রিমনিশন দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু 
বলেছেন, “রিকির সঙ্গে মেক আস ফল।ইয়া বেবি!হি ব্যাংস! 
আমার মেয়ের 


অনেকদিনের আলাপ। 
তবে এখন ওরা 
দুজন দুজনের বেশি 
কাছাকাছি 
এসেছে। আমার 


স্টোরে'র দিকে । আওয়াজ উঠছে 
রি-কি-ই - রি-কি-ই। 

এই সময়ে সারা পৃথিবীর পপ্‌ 
অনুরাগীদের হৃদস্পন্দন রিকি 
আসছেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত 
আযালবামের প্রচারে। তাঁকে কাছ 
জন্য যাদের কাছে নিয়মশূঙ্খলাই 
শেষ কথা সেই আমেরিকানরাও 


হয়েছে দশ লক্ষের ওপর। এই 
জনপ্রিয়তার দাবীতেই ব্রাজিলের 
অন্ধ ভক্ত রিকির মত একজন 
লাতিন আমেরিকান বিশ্বকাপের 
থিম সং গাইছেন জেনেও নাক 
কোঁচকায়নি ফ্রান্সের মানুষ। 
বিশ্বকাপের থিম সঙের দায়িততপ্াপ্ত 
সোনি মিউজিক এনটারটেনমেন্ট 
সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিল _ যে 
ছটি দেশ এর আগে বিশ্বকাপ 
জিতেছিল সেই দেশগুলিতে অসম্ভব 
জনপ্রিয় রিকি। রিকির চূড়ান্ত 
মনোনয়নের পেছনে ছিলেন মিশেল 
প্লাতিনি,িনি রিকির “মারিয়া” শুনে 


"অভিভূত। 


একানব্বইয়ের সেই স্প্যানিশ 
আ্যালবাম “রিকি মার্টিন থেকে 


দু'হাজারের “সাউণ্ড লোডেড'" 
পর্যন্ত রিকির সাফল্য এবং খ্যাতির 
পারদ লাফিয়ে লাফিয়ে চড়েছে। 
নিউকামার থেকে মেগাস্টার হতে 
সাতেক। 

পশ্চিমি পপ ইতিহাসে 
এলভিস প্রিসলি, বব ডিলান, 
মাইকেল জ্যাকসন বা এল্টন 
জনের পর মহাতারকা হয়ে 
উঠেছেন রিকি মার্টিন। এঁরা 
এনেছেন, ছড়িয়েছেন উন্মাদনা। 
যেমন দল হিসেবে একদা এসেছিল 
বিটলস, রোলিং স্টোনস বা 
আব্বা । তবে রিকির ক্ষেত্রে কাজটা 
বেশি কঠিন ছিল। একে তো রিকি 
লাতিন আমেরিকান, উপরস্থ 
হিস্পানি গোষ্ঠির মানুষ। 
আমেরিকানরা একদম সহ্য করতে 
পারেনা হিস্পানিদের। তবু লাতিন 
আমেরিকান গান পাগল 
হুল্লোরবাজ মানুষরা প্রায়ই গান 
সম্বল করে চলে আসতো 
আমেরিকায়। তাদের কেউ কেউ 
ব্যাণড গ্রুপ তৈরি করে আমেরিকার 
গেছে। যেমন জেভিয়ার কুগাট, 
কুগাট চল্লিশের দশকে অনেক 
ছবিতে অভিনয়ও করেছেন। “লা 
কুকারাচা' জেভিয়ারের স্মরণীয় 
গান। 

আর এক দল হিস্পানি গায়ক 
হিসেবে নিজেদের পরিচয় গোপন 
মূল শ্লোতে মিশে গেছে, যেমন 
ব্যাকুয়েল তেজাদা। নিজের পরিচয় 
গোপন করে স্টার হয়ে 
গিয়েছিলেন এই গায়িকা। সালসা, 
রাস্থা, সাম্বা এইসব লাতিন 
পরিচিতি ছিলনা এমন নয়, তবে 
তা সেদিন সেই অর্থে গুরুত্ব পায়নি 
বা তেমন প্রভাববিস্তারে সমর্থ 
হয়নি। সেলিয়া ক্রুজ, রূবেন 
ব্রেডস, গ্লোরিয়া এস্তেফান, রিচি 
ভ্যালেনস, টিটো পুয়েস্তে, লস 
লোবোসের মত শিল্পীরা লাতিন 
মিউজিক রান্থা জ্যাজ নিয়ে নানা 
নিরীক্ষামূলক কাজ করেছেন 


জন্ম গ্লোরিয়ার। সালসা পপ 
এবং জ্যাজের মিলনে তাঁর গান 
আমেরিকায় দারুণ জনপ্রিয় 
হয়েছিল। বিশেষত গ্লোরিয়ার 
'কংগা" টপ অফ দ্য চার্ট হয়েছিল। 
কিন্তু তা সত্তেও প্রতিভা অনুযায়ী 
সুযোগ এবং যথার্থ কদর 
পাচ্ছিলেন না লাতিন আমেরিকার 


সেলেনা। 

সেলেনার মৃত্যুর পর তাঁর 
সিডি বিক্রি হয় প্রায় দশ লক্ষ 
কপি। গান ব্যবসায়ীদের টনক 
নড়ে, সুযোগ আসতে থাকে এইসব 
শিল্পীদের সামনে। সিনেমায় 
সেলেনার ভূমিকায় অভিনয় এবং 
গান করে জেনিফার লোপেজ 
রাতারাতি স্টার ৷ এরপর থেকেই 
একে একে উঠে আসতে থাকে 
লাতিন আমেরিকান শিল্পীদের নাম। 

ব্যাণ্ডেরাস, সালমা হায়েক, 
মার্ক আন্টনি, সাকিরা নিয়ে 
আসেন পপ গানের নতুন ঢেউ। 
এভাবেই এসে গেছেন রিকি 
মার্টিন। তবে জনপ্রিয়তায় এদের 
সবাইকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে 
পৌঁছে গেছেন রিকি। আমেরিকা, 
ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা এবং 


রিকি মার্টিন পপ গানে যোগ 
করেছেন নতুন মাত্রা, এনেছেন 
ভিন্ন ব্যঞ্জনা। 

এই আকাশছোঁয়া সাফল্যের 
রহস্য কি জানতে চাইলে রিকি 
আত্মবিশ্বাসী বক্তব্য রাখেন, 
“আমার গান একটু অন্যরকমের 
ধ্বনিময়তা আনে। লাতিন 
আমেরিকান ছন্দময়তা এর একটা 
বড় কারণ। আমেরিকানদের মত 
গাইলে আমি এখানে পৌঁছতে 
পারতাম না।” 

কাদের আদর্শ করে এগিয়ে 
আজকের এই সাফল্য জানতে -* 
পু 

রিকি, “পপ সাইমন আমার 


সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী। বারবারা 
স্ট্াইসগু, জুলিও ইগলেসিস, 
প্ল্যাসিভো ডোমিঙ্গো, লুসিয়ানো 
পাভারোত্তি _ এঁদের গানে দারুণ 
ভাবে প্রভাবিত আমি।” 

এই জনপ্রিয়তাকে সিনেমার 
কাজে লাগাতে উদ্যোগী হচ্ছেন 
কিনা প্রশ্ন তুললেও স্পষ্ট জবাব 
অনুভূতি, আবেগ ছড়াতেও আমি 
পছন্দ করি। টিভি সিরিয়াল 
“জেনারেল হসপিটাল'-এ অভিনয় 
করে আনন্দ পেয়েছি। তবে 
সিনেমায় ডিরেকটর, ক্যামেরাম্যান 
সবাই মিলে কাজ করতে হয়, 
গানের ব্যাপারে আমি একাই 
নিয়ন্ত্রক। গীতিকার, সুরকার 
নির্ভরশীলতা ছেড়ে একারণেই 
আমি নিজেই গান বানাচ্ছি'। 

এই বিপুল খ্যাতির বিড়ম্বনা 
সামলান কি করে প্রশ্ন শুনে রিকি 


শাস্তকঠে জবাব দেন, 'খ্যাতির 
সঙ্গে গড়ে ওঠা ফ্যান্টাসির 
জগতটায় আমি ভেসে যাইনা 
__ আমি বাস্তববাদী। আমি ধ্যান- 
যোগ এসবের মাধ্যমে মনকে 
চঞ্চল হওয়া থেকে বিরত রাখি। 
নেপাল বা ভারতের মত 
আধ্যাত্মিক মানসিকতার এতিহাপূর্ণ 
দেশে যেতে চাই।' 

ভারত সম্পর্কে রিকির আগ্রহ 
প্রচুর, এদেশের অনুষ্ঠান করার 
প্রক্রিয়া, এ দেশের পোষাক, 
- নিমীস্তে' থেকে 'সুক্রিয়া" শিখে 
নিয়েছিলেন। “ভারতীয় সঙ্গীতের 
ঘনিষ্ঠ হতে চাই আমি। ভাংরা 


আমার প্রিয়। জাকির হুসেনের 
ফিউশন আমার দারুণ পছন্দ। 
আমি সেতার বাদ্যযন্্রটি ব্যবহার 
করেছি আমার 'শিজ অল আই 
এভার হ্যাড' গানে। রিকি এখন 
শিখছেন তাই চি মাশলি আর্ট, যা 
তিনি নৃত্যরীতিতে কাজে 
লাগাবেন। ভারতীয় 'কর্মযোগ" 
দর্শন রিকির আগ্রহের বিষয়। 

গায়ক না হলে, রিকির ধারনা, 
তিনি একজন ভাল “ডিক্ক জকি* 
হতেন কোন স্থানীয় পানশালা বা 
রেডিও স্টেশনে। সাংবাদিক হলে 
রিকি সাক্ষাৎকার নিতে চাইতেন 
মহাত্মা গান্ধী, আইনস্টাইন এবং 
দলাই লামার। ঘুম থেকে উঠেই 
শুতে যাবার আগে ভাবেন সুন্দরী 
মহিলাদের কথা । 7195 তীর প্রিয় 
শব্দ তবে তার অর্থ 75911 
90818111000 51101910. 


রিকি চান সংস্কৃতির দূত হতে, 


স্বপ্ন দেখেন চিত্র পরিচালনার। 
গানের মাধ্যমে বেশি করে মানুষের 
কাছে ভালবাসার বার্তা পৌঁছে 
দিতে চান রিকি। 

ছ'ফুট এক ইঞ্চি দৈর্ঘের 
আকাশ ছুঁয়েছে, তাঁর নিজের 
কথায়__ আমার গান শুধু কথা 
বা সুর নয়। গান আমার রক্ত, 
ঘাম, চোখের জলের ফসল আমি 
গান গেয়ে প্রতি মুহূর্ত উপভোগ 
করি। একদিন আমাকে থামতে 
হবে জানি, তার আগে প্রাপ্তির 
ঝোলা পূর্ণ করে নিতে চাই। সেদিন 
যেন আর কোনও আক্ষেপ না 
থাকে রিকি মার্টিন নিজের সেই 
ঝোলাটি ভর্তি করার পাশাপাশি 
দুনিয়ার পপপ্রেমীদের প্রাপ্তির 
ঝুলিও ভরে দিতে এগিয়ে 
চলেছেন। 


তনুস্রী ভট্টাচার্য 


বুলিয়ে দেখে নেওয়া যাক, রেম্ন ছিল চালচিত্র 
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র মধ্যে মেলে কিনা নতুন বছরের কোনও সংকেত। 


গরান্তগা ৯১ 


হু সত এ 
হিন্দি ছবি মুক্তি পেয়েছে। এর 

ছবিই বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে 
ডুপার হিট এ বছরের একটি মাত্র ছবি 

প্যার হ্যায়'। গানের বাণিজ্েও এই 
চূড়াত্ত সফল। পরবর্তী হিট ছবি “ক্যা কহনা" 
এবং “মহব্বতে'। এছাড়া চলনসই বাণিজ্য 


বড় রকমের হিট হয়নি গানের ত্যালবামও। 


করেছেন। “চল মেরে ভাই' এদের মধ্যে 


সঙ্গীত রচনা সত্তেও বাণিজ্যিক সাফল্য পাননি। 
পায়নি তার অন্য ছবি “দিল হিদিল মে" মী এন 


তাকে হতাশ করেছে। ইসমাইল দরবার আর. 
একজন। 'হম দিল দে চুকে সনমের" চূড়ান্ত . 
সাফল্য পেছনে রেখে এক বছরে আর এগোতে 
পারেননি। একটিই ছুবির কাজ করেছেন তিনি, 


কুরুক্ষেত্র 
“হি প্যার না হো যায়ে" বা"দুলহনহুমলে : 
ষায়েঙ্গে' ছবির একটি বিগ নি 


খা... 


বাণিজ্যিক সাফল্য পাননি। সঞ্জীব টোথা, & মনোযোগ দিতে হবে নতুন বছরে। 


আর এক নবীন। তার 'জাংগল' ছবিটিও ব্যর্থ। ! 
বাপ্সি লাহিড়ি গতবছরও না না করে পাঁচটি & 
ছবির জন্য সঙ্গীতরচনা করেছেন। ছবিগুলির 
নাম শুনলেও চেনা মনে হবে না। 
'দিলীপ-সমীর একটি ছবির কাজ 


শিরোনাম রাজেশ, 
'ক্যা কহনা" ছবির মিউজিক্যাল সাকসেস। ॥ 
চারের মধ্যে দুই হিট রাজেশ রোশনের শুরু 
হচ্ছে সফল দ্বিতীয় ইনিংস। 

এই 'কহো না" ছবির সূত্র ধরেই যেমন 
খাত্বিক রাতারাতি ক্রেজ তেমনই.মেহমুদ পুত্র 
'লাকিআলির তারকা স্ট্যাটাস প্রাপ্তি এই ছবির 


শিরোনাম উদ্দিতনারায়ণ 
(বিশেষত রিফিউজি ছবির 'রাত কী?) সোন | 
নিম *পুকার' ছবির 'কিম্মত সে” এবং “ফিজা" 
ছবির গানের জন্য)। বাবুল সুপ্রিয়র ওপরও 


প্লে ব্যাক গায়িকাদের শীর্ষে দু'হাজারেও 
অলকা ইয়াগনিক (বিশেষভাবে 'কহো না 


সূত্রে)। পাশাপাশি আছেন আনন্দ বক্সী 
(মোহব্বতে'), গুলজার (মিশন কাশ্মির') 
কাল) 

বেশ বিবর্ণ চালচিত্র নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন 
শতকের যাত্রা। "দেবদাস" বা “কভি খুশি কভি 
গম" 

ইত্াস্্রীকে দেবে ভবিষৎ গতিপথ নির্ধারণের 
উল্লেখযোগ্য সংকেত। 


ছবি - তপন কুমার দাস 


ভীতির উদাসীন্যের অনুযোগ 
অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধহয় এবছর প্রজাতন্ত্র দিবসের 
প্রাককালে ঘোষিত সম্মানবর্ষণের তালিকায় সঙ্গীতশিল্পীদের প্রাচুর্য দেশের 
সর্বোচ্চ পুরস্কার “ভারতরত্র' নিরানব্বই পর্যন্ত পেয়েছিলেন মাত্র একজন 
সঙ্গীতশিল্পী এম এস শুভলক্ষ্মী। গত বছর পেয়েছেন রবিশঙ্কর। এ বছর 
একসঙ্গে দুজন ভারতরতু এবং দুজনেই সঙ্গীতশিল্পী-_লতা মঙ্গেশকর, 
এবং বিসমিল্লা খান। 

পদ্মভূষণ খেতাবে সম্মানিতদের তালিকায় আছেন আমজাদ আলি খান, 
শিবকুমার শমাঁ, জুবিন মেহতা । পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে লালগুডি 
জয়রামন, এল সুররান্মণ্যম, যামিনী কৃষণমূর্তি ও উমাদেবীকে । পাত্রী 
পেয়েছেন এস পি বালাসুব্রান্মণ্যম। লতা মঙ্গেশকরের “ভারতরত্ব' 
ভূষণপ্রাপ্তি নিয়ে বিস্ময় যেমন নেই, নেই মতানৈক্যও। খ্যাতি, প্রভাব, 
জনপ্রিয়তা বা জনমানসে প্রভাব বিস্তার সর্বক্ষেত্রেই লতা অগ্রণী! 
পুরস্কার সম্মানে আপ্লুত লতার বোধহয় এই সম্মানপ্রাপ্তিটিই বাকি ছিল। 
কিন্নরকষ্ঠী যে ভারতরতু এতে কারও সংশয় নেই। একাত্তর 
ও গানে উদ্যোগী হন, 


নাকি প্রাপ্তির নেশায় বুঁদ হয়ে অবসরে যান এটাই দ্রষ্টব্য। 
বিসমিল্লা খানের “ভারতরতু' প্রাপ্তি সেক্ষেত্রে আশাতীত সন্দেহ 
নেই। রোশন চৌকির বাদ্যযন্ত্রটিকে যিনি বিশ্বের দরবারে মযার্দার 


রাগের সুরমুচ্ছণাঁ। চুরাশী বছর বয়সী এই কিংবদস্তী প্রজাতন্ত্রদিবসে 


আমজাদ আলি খান পেলেন 'পদ্মভূষণ'। আমজাদের কিংবদন্তী পিতা: 
হাফিজ আলি খানও সম্মানিত হয়েছিলেন পদ্মভূষণ সম্মানে। 'পর্য্রী'। 
“পদ্মভূষণ', “সরোদ সম্সাট", “কলারতু', 'তানসেন' সম্মানের সিঁড়ি ভেঙে 
(আমজাদ পেলেন পদ্মভূষণ। 

কাশ্মীরের লোকসঙ্গীতের সহযোগী বাদ্যযন্ত্র 'সন্তর'কে রাগসঙ্গীতের 
প্রবল কৃতিত্বের অধিকারী শিবকুমার শমা পেলেন পদ্মবিভূষণ*। 
পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে একশো তারের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নিরন্তর লড়াই 
চালিয়ে যাওয়া শিবকুমার, দেশে বিদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়ে 
বাষট্রি বছর বয়সে এসে অর্জন করলেন এই উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রীয় সম্মান। 


৮» ্পবিশ্বন্দিত শিল্পী জুবিন মেহতা জন্মসূত্রে ভারতীয়। মুহ্বাইয়ে জন্ম 


জুবিন মেহতার শিক্ষা ভিয়েনায়। সিম্ফনি অকেন্ায় বিশ্বের প্রথম সারির 


৬০৯৯১১০১৯এ 


অকেন্ট্ার পরিচালক হিসেবে বাখ থেকে বিশ শতকের দিকপাল 
সঙ্গীতরচয়িতাদের সার্থক ইনটারপ্রেটার জুবিন মেহতা এবছর পেলেন 
পন্নবিভূষণ' খেতাব। 

দক্ষিণ ভারতের দিকপাল বেহালাবাদক লালগুডি জয়রামন এবছর 
পেয়েছেন পন্মভূষণণ। দক্ষিণ থেকেই আর একজন পল্মভূষণ এল সুস্ান্মণ্যম। 
খ্যাতিও রয়েছে। এত সম্মানের এত ছড়াছড়ি সত্তেও পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে 
'শিকে ছেঁড়েনি । পূর্বাঞ্চলের জন্য একমাত্র সান্তনা ভূপেন হাজারিকার 
“পগ্মভূষণ'। নৃত্যকলায় পদ্মভূষণ সম্মান পেয়েছেন দুজন __যামিনী কৃষনমূর্তি 
এবং উমা শমাঁ। সিনেমা জগত থেকে পদ্মভূষণ সম্মান পেয়েছেন 


চিত্রপরিচালক হৃষিকেশ মুখাজী, মুভি মুঘল বি আর চো' গ্রীন 
নায়ক দেবানন্দ, স্টার ভিলেন প্রাণ সিকন্দ, দক্ষিণী তারকা এবং 


গ্রেট অমিতাভ বচ্চন। 

“পনর সম্মানপ্রাপ্ত শিল্পীদের তালিকায় আছেন দক্ষিণের এস পি 
বালাসুক্ান্গণ্যম । আছেন আর একজনও পদ্মজা যোগলকর। ইনি যে পেতে 
পারেন সরকারি দাক্ষিণ্য তা কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, কারণ প্রধানমন্ত্রী 
কবিতা সুর দিয়ে ক্যাসেট করে ফেলেছিলেন পদ্মজা। গুণী শিল্পীদের 
সম্মানদানের এই উদ্যোগে এমন দৃষ্টাস্ত শুভ নয়, এবং এ নিয়ে ইতিমধ্যেই 
প্রধানমন্ত্রীর হাঁটু অস্ত্রোপচারকারী ডাক্তারকে পদ্মভূষণ” সম্মান প্রদানে। 
শিল্পীদের প্রাণিত হবার এই সম্মানপ্রদান যুগের যোগ্য সম্মানজয়ীদের জন্য 
রইলো আমাদের আস্তরিক অভিনন্দন! 


উত্তাদ এনায়েৎ খাঁ পুরস্কার 


মধ্য প্রদেশ সরকার চুরাশি সালে প্রবর্তন করেছিলেন কিংবদন্তী লতা 
মঙ্গেশকরের নামাক্কিত বার্ষিক পুরস্কার। প্রতিবছর একজন শীর্ষস্থানীয় 
সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বকে এক লক্ষ টাকার এই লতা মঙ্গেশকর পুরস্কারে ভূষিত 
করা হয়। একমাত্র ওপি নাইয়ার এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ 
বছর লতা মঙ্গেশকর আওয়ার্ড পেলেন ভূপেন হাজারিকা। 

পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ সরকার আর একটি পুরস্কার চালু করেছেন 
'কিশোরকুমার সম্মানে । এক লাখ টাকা দক্ষিণাযুক্ত এই পুরস্কার অভিনয়, 
(দেবার রেওয়াজ। এবছর কিশোরকুমার সম্মান পেলেন বিখ্যাত কৰি কৈফি 


তরুণ প্রতিভাকে পুরস্কৃত করার জন্য মধ্যপ্রদেশ 
্বর্ব সম্মান এবছর পেয়েছেন উদয় ভাওয়ালকর। 


মধ্যপ্রদেশের সরকারি পুরস্কার 


ডিস্তাদ এনায়েৎ 

কিংবদস্তী শিল্পীর নামাক্ছি 

হিনদস্থানী সঙ্গীতের দুই দিকপা, স্তাদ বিসমিল্লা খা এবং পণ্ডিত ভীমসেন 
যোশী। পুরস্কার মূল্য এক লক্ষ টাকা এবং একটি স্বর্ণপদক। 


ফাউণ্ডেশন' এবছর থেকে চালু করেছে এই 
। প্রথম বছরে এই সম্মান পাচ্ছেন 


রোজি এই কথা জানান বিখ্যাত 
সেতার শিল্পী এবং এনায়ে' 1৮77 খা। আগামী ২৩শে 
মার্চ কলামন্দিরে এক অনুষ্ঠানে শিল্পীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া 
হবে। বিলায়েৎ খাঁ প্রসঙ্গত সাংবাদিকদের জানান যে, স্বজন তোষণের 
নামে যে সব পুরস্কার দেওয়া হয়, সেগুলো প্রত্যাখ্যান করলেও এবছর 
২৫তম “ভুয়ালকা” পুরস্কার তিনি গ্রহণ করবেন। এই পুরস্কারুকেবলমাত্র 
উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিল্পীদেরই প্রদান করা হয় বলেই তিনি এই পুরস্কার নিতে 
সম্মত হয়েছে। ৭ই মার্চ উত্তম মঞ্চে রাজ্যপাল বীরেন শাহ তার হাতে 
পুরস্কার তুলে দেবেন। 


হয়েছে। চটুল পপুলার গানগুলোই 
স্টেজে গাইতে হয়েছে বারবার। 
ছুঁয়েছে। আত্মার ঘনিষ্ঠ গান বলে 
আশা এই ডাবল আযালবামে যে 
কুড়িটি গান এবং তিনটি মুখড়া 
গেয়েছেন, সেখানেও অতএব 
অনিবার্যভাবেই সেই পপুলার 
গানেরই আধিক্য। বাণিজাসফল 
পরিকল্পনা হিসেবে এই আ্যালবাম 
আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই। 

নয় এই আযালবাম। বালি ব্রহ্মভট্‌ 
মোটামুটিভাবে ওরিজিন্যাল সাউন্ড 
ট্যাককেই অনুসরণ করেছেন। 'পিয়া 
হ্যায়" 'দম মারো দম", €ও মেরে 
(সোনারে', “আজা আজা ম্যায় হু 
প্যার তেরা' প্রায় ইতিহাস হয়ে 
যাওয়া এইসব গানের পাশাপাশি 
“উমরাওজান'এর “দিল চিজ ক্যা 
হ্যায়” বা ইন আঁখো কিস্তি, 'যহি 
ওহ জগাহ হ্যায়, “সাথী রে ভুল 
না জানা" এমন কয়েকটি গান 
আ্যালবামের মহিমা বাড়িয়েছে। এই 
কনসার্ট শোনবার মজা রয়েছে। 
এখনও আশা মুগ্ধতা দেবার সাধ্য 
রাখেন তেমন ঘোষণা রয়েছে। 
আশার অন্যান্য গান সময়কে 


করছেতার প্রমাণ রয়েছে। এই 
আ্যালবাম আসলে একফালি ফিরে 
দেখা বা রোমস্থন। আজকের চূড়ান্ত 
থেকে ইমপ্রভাইজেশনের অবকাশ 
খুঁজছেন। অন্যের গাওয়া একটি 
গান, তিনি গাইলে কেমন হত তার 
বিজ্ঞপ্তি রেখেছেন। কিংবদস্তী 
স্মৃতিমেদুর যাত্রা এবং নতুন 
প্রজন্মের, এই দুই উদ্দেশ্যেই 
তাৎপর্যবাহী এই সঙ্কলন। 


ভূমি__ভাজির্ন 
ভূমি অর্থ মাটি, মাটির গান অর্থাৎ 
লোকসঙ্গীত। মাটি বা ভৌগোলিক 


যোগ করে, তাতে নতুন কোনও 
মাত্রা সংযোজন সম্ভব কিনা এ 

প্রশ্নটি ঝুলে আছে এই আযালবামের 
গায়ে। সেলিম এবং সুলেমান 

মার্চেন্ট লন্ডনের স্টুডিওতে বসে 
এই নিরীক্ষার্টিই করেছেন। তবে 
বিদেশীরা এই রূপটিকেই 


করতেও পারে-_দ্বিতীয়টিই 
(বোধকরি আযালবামের উদ্দেশ্য। 
এই সঙ্কলনের সবচেয়ে প্রভাবশালী 
উপস্থাপনা । রেশ রাখে শুভা 
মুদগলের “লোরি'ও। 
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ইন্দ্রনীল-আফসানা,সাগরিকা 
এর আগেও ইন্দ্রনীল বেসিক হিন্দি 
গানের আযালবাম করেছেন। এবার 
তিনি প্রায় পাচ দশক পিছিয়ে গিয়ে 
তুলে এনেছেন দিশি গানের 


শঙ্কর জয়কিষেণের প্রথম সুপারহিট 
'বরসাত', ওপি নাইয়ার, এস ডি 
বর্মনের প্রথম যুগের কম্পোজিশন, 
এমনকি হুসনলাল ভগতরামের 
বিস্মৃতপ্রায় গান সেদিনের মেজাজ 
অক্ষুন্ন রেখে গেয়েছেন ইন্দ্রনীল। 
দশটি গানের এই সঙ্কলন অতীত 
মেলডির উজ্ভ্বল উদ্ধার। 


উত্তম সিং-এর “দিল তো পাগল 
হ্যায় সঙ্গীত পরিচালনা শুনে যতটা 
আগ্রহ জাগে তা পুরোপুরি মেটে না 
“ফর্জ ছবির গানে, তবে শ্রুতিমধুর 


উদিত নারায়গের ডুয়েট “দেখেভি 
তো' সাদাসিধে গান। এই একই, 
যুগলের “হর সুবহ ইয়াদ রখনা” 
গানটি সানি দেওলের কণ্ঠ বাদ দিয়ে 
মন্দ লাগে না। অনুপমা দেশপাণ্ডের 


কেদিন হো”, সোনু নিগম-অনুরাধা 
পড়োয়ালের 'ঢোলা ঢোলা', উদিত- 
অলকার ডুয়েট “আয়েলো আয়েলো” 
তেমন স্ট্রাইকিং না হলেও 'ঝনক 
ঝনক বাজে_সুনিধি, রিচা, কেকের 
কণে উপভোগ্য। 


অলকা-সোনু নিগমের ডুয়েট 
“দিওয়ানা হ্যায় ইয়ে মন* এবং 
যশপিন্দর নরুলার 'দুলহন ঘর 
আয়ি' শুনতে মন্দ লাগে না, তবে 
বেশি মানানসই। 'পঞ্জাবি' বা 
“দিওয়ানী দিওয়ানী” এবং 'লভ ইউ” 


গানের সঙ্গে পা এবং শরীর 
দোলানোর উপযোগি 
কম্পোজিশনের প্রাধান্য এ ছবির 
অধিকাংশ গানে । অলকা 
ইয়াগনিক এবং রূপকুমার 
কো' গানে ভাল লাগার অবকাশ 
'আছে। কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, শঙ্কর 
মহাদেবনের ডুয়েট “না বাবা না" 
অন্যরকম মজা দেয়। উদিত- 
'অলকার “এক লড়ুকি' ইলেকট্রনিক 
বাদ্যযন্ত্রের উৎসবগীতি। 'আ্যাইসা 
চ্যাম্পিয়ন কহা'- সুনিধি চৌহানের 
গায়নদক্ষতার নজির রাখে। 
'আনন্দরাজ আনন্দের কথা সুরে 
একটি গান আছে এই সংকলনে 
তবে তা তেমন আঁচড় কাটে না। 


সিচ্যুয়েশন কেন্দ্রিক হবার ফলে 
দৃশ্যের সঙ্গে উপভোগ্য হলেও, 
আলাদাভাবে ততখানি মনোযোগ 
দাবী করে না।'এক শের থা" বা 
'আজ ক্যা প্রোগ্রাম হ্যায়” তেমনই 
উদাহরণ । শানের গাওয়া "তুনে 
মুঝে পহচানা” তার মেজাজেরই 
অনুসারী কম্পোজিশন। কুমার 
ইয়ে ওয়াদা হ্যায় শুনতে 
ভাললাগার মত। যন্ত্রঙ্গীতের 
উৎকৃষ্ট নিরীক্ষার নিদর্শন রেখেছেন 
যতীন-ললিত। 


জুবেইদা - সোনি মিউজিক 
শ্যাম বেনেগাল, জাভেদ অখতর 
এবং এ আর রহমান যেখানে 
একসঙ্গে মিলেছেন, প্রত্যাশার 
পারদ চড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। 
যদিও তা পুরোপুরি মেটে না 
*১৯৪৭-আর্থ' ছবির ছায়াপাত 


রেশ রেখে যায়। রিচা শর্মার গাওয়া 
'ছোড়মোরে বইয়ী” গানে লোকায়ত 


প্রাধান্য। 'গোরি তেরা নখরা” বা 
“র্চে হ্যায় হমারে' ভ্রুতচালের 
ছন্দবদ্ধ গান। “তুম ক্যা জানো” 
রোম্যান্টিক হিসেবে শুনতে ভাল 
লাগে। রূপকুমার রাঠোর-অলকা 
ইয়াগনিকের ডুয়েট “আশিক মুঝে 
” কম্পোজিশন হিসেবে 


ওহ নহি" দুটি উল্লেখযোগ্য গান। 
বাদ্যযন্ত্রের মত মেজাজেও 
অন্য গানে 'মোরনি'__হিমাচলের 
অত্যন্ত শ্রুতিমধুর পরিবেশনা । 
'লুল্যবাই'আযালবামের একমাত্র 
ইংরেজি গান । 


“২০ 


অটোগ্রাফ দিচ্ছেন কিংবদন্তী উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান 
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